বিজ্ঞাপন | 


প্রসিদ্ধ ইউরোপীর কবি তান্টের লিখিত “ডিভাইনা 
কমেডিয়া' নামক অদ্বিতীয় ক"ব্যর কিঞ্চিৎমাত্ত আভাম 
গ্রকাশ করিবার মানসে আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচন!| করি" 
যাছি। সেই মহাকবির নিকট আমি কণ্ছটুর খণী তাহা ইহার 
ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলত: বহুল পরিমাণে 
আমি তাহার ভাবের ও রচনাপ্রণান্সীর সাহায্য গ্রহণ বরি- 
য়াছি। 

বল বাইল্য যে “্ডিভাঈনা কমেডিয়া” বাইবেলের অতাঁব" 
লী এক জন প্রকৃত ৭ষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক; প্রায়” 
শ্চিত্ত-নরক (90:298607) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে ষ্ব সব 
মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহ! গষ্টধর্মেনর অস্থমো- 
দিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহ! মে মক 


মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিম্ন। 





সন্ধ্যাগগনে নিবিড় কালিম। 


অরণ্যে খেলিছে নিশি; 
তত বদনা পৃথিবী দেখিছে 
ঘোর অন্ধকারে মিশি 1 
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে 
জাগিছে প্রমথগণ, 
অট হামেতে বিকট ভাঁষেতে 
পুরিছে বিটপী বন। 
টি করতাঁলি কবন্ধ তালিছে, 
ডাকিনী ছুলিছে ভাঙ্গে! 
বি 'বিটপে ব্রদ্ষপিশীচ .. 
হামিছে বাজায়ে গালে, 


বর্ন চরাণ ' পেত নাচিছে 


ছায়ামরী । 
ক্ষুব্ধ টব বিরাট তাওাবে, 
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে। 
কন্থা বিথারি বিকট শ্বাশানে, 
] বমেছে ভৈরবীপান্, 
ভীম-মূরতি শ্াশান হাসিছে, 
অশলেয়। স্বালিছে ভাল। 
চণ্ড আরবে খেলিছে ভৈরবে 
অস্থি-ভূষণ গলে, 
ঠঠ ঠৎ ঠঠ নর-কপাল 
শ্বশান ভূমিতে চলে। 
১ম প্রেত। চলে কপাল ধধ--ধঃ 
কার মাথা! এটা হিহিহি--হঃ 
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া । 
২য় প্রেত। রাজা কি রাখাল্প ছিল কোন কাল 
এখন মড়ার মাথার কপান 
ূ "শ্বশানে দিয়াছে ফেলিয়া । 
১ম চিইয়প্রেত। চলে কপাল ধধ-_-ধঃ 
কার মাথা এট) হিছিহি--হঃ 


ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া। 


ছাঁয়াময়ী। ঃ 


'মাথে কউকট শব্দ বিকট 
খেলিছে ভৈরব দলে, 
দন্ত বিকাশি খিলি খিলি হাসি 
অস্থিভূষণ গলে) 
খেলিতে খেলাতে ' চণ্ড দাপটে | 
প্রমথ চালিল শেষ, 
নদীকলে যেথা মুগ ঝলায়ে 
শশান করাঁল-বেশ। 
দগ-নরণ বিগত-ঘৌনন 
সম্ম,খে স্থাপিত শব, 
ত্র পলিত চিকুর শিরসে 
বদনে বিরত-রব ; 


তীত্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া 
কপালে কুঞ্চিত বেখা, 
'অদ্ধ জীবনে শ্াশান-গহানে 
মানব বসিয়! একা | 
অট্ট হাসিতে প্রমথ হাফিল 
ভৈরবে ধরিল তালি, 


অস্থি কুড়ায়ে নৃমুণগ্-কগাঁলে ৃ 
সম্মুখে রাখিল, ডালি 


প্রথম পল্লব 


শাশানবিহারী ভিখারী তখন +-- 

অরে রে প্রমথ প্রেতমুর্তিগণ, 

করিস ভ্রমণ কত সে ভুবন, 

কত অন্ধকার আলো দরশন, 
ভ্রিলোক ভিতরে নিশিতে ঘুরে ; 


বল্‌ কোথা বল্‌ কোথা পরকাল, 

কি প্রথা সেখানে, ভোগে কি জঞ্জাল, 

জীবদেহ হ'তে কৃতান্ত করাল 
জীবাত্মা যখন খেদায় দূরে ? 


পড়ে থাকে দেহ--কোথা বা পরাণী 
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্রানি 

করে, প্রক্ষালিত,কি সলিল আনি ? 

+ , থাকে কতকাল, কোথা--কি পুরে ৭ 


মাছে কি উষধি-_আছে কি উপায়, 
ৃ বে ৰা রুল যাতে যুচে যায়, 





.. ছায়াময়ী। 


'পাপীর পরাণ আবার জীয়ায় ; 
জীব-চিত্তশিখা কভু কি নিবে? 


কভু কি নিবে রে সে ঘোর অনল ? 
বারেক হৃদয়ে গ্বলিলে প্রবল, 
ইহপরকাঁলে কি আছে রে বল্‌ 

সে দাহ নিবায়ে জুড়ীতে জীবে £ 


ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন" 

ইহ-জন্মকথা, এ মর্ভ-ভুবন ? 

স্ৃতি-চিন্ডাডোর, জীবের বন্ধন, 
মাটাতে পুনঃ কি মিশায়ে যায় £ 


অথবা আবার সে সব বন্ধনে 

জীবাত্সা দেখে রে স্বপনে স্বপনে, 

ফণীরূপে কাল অনন্ত গর্জনে 
অনস্ত ভুবনে ঘুরায় তায়? 


না থাকে এবে মে ইক্ড্রিয-চালনা, 

সে মোহ-বিকার, মায়ার ছলনা, 

শরীর ধারণে, পাপীর বেদন! 
কথন কদাচ ভূলাত যায়; 


ভাঁয়াষয়ী। 


ভুলাঁতে কিছু কি থাঁকে নাক আর 

কোন বাস্বপন--কোন বা বিকার, 

কেবলি পরাণে জা্গ কি বিক্ষাল, 
অশরীরী-্তাপ নাহি জুড়ায় ? 


জুড়ায় কভু কি সে চিতাদাহন ? 

কিরূপে জুড়ায়_্গুড়ার কখন, 

আছে কি সে গ্রথ! বিধির লিখন 
লঘু গুরু ভেদে যাতনা- ভেদ ? 


অথবা যেমতি দশানন-চিত1 

জ্বলে চিরকাল-চিরপ্রজ্বলিতা, 

শিখার গর্জনে সাগর পীড়িত 
বেলায় লুটিয়া করয়ে খেদ ; 


অধীর হৃদয়ে অশ্রান্ত তেমতি 

জমে জীলকুল, অমীম-ছুর্গতি, 

ছাঁড়িতে সুলিতে নাহিক শকতি 
তিলার্থ যাতনে নিষ্কৃতি _ নয়? 


ঞ হ তে নরক কিবা ভয়ঙ্কর, 
কোন্‌ বেদে আছে, জীরদাহকর ১ 


ছাঘাময়ী 


পাপের কন্টকে বিধিলে আন্তর 
নহে কি কখন সেপাপক্ষয়? 


দেহ শৃণ্য তোর!» আমি দদ্দমতি, 

বুঝাইয়া বল্‌ পাপীর কি গতি, 

শিশু পুণ্য মন, নাতী পুণ্যমতি 
কলুষ পরশে পায় কি পার ? 


আছে কি রে পার ৫স পাপের হুদে, 
ড্রবে বাহে নর পড়িয়। গ্রমাদে 
বিষাক্ত জাবন ভাগে রে বিষাঁদে, 

| আছে কি পণ্চাতে নিষ্কৃতি তাঁর? 


ঘদি সত্য বল, দেখা ইতে পার 

পরকালে হয় পাতকী উদ্ধার, 

এখনি ত্যজিব এ আলো-অশধার, 
তোদের সঙ্গেতে সাথুয়া হব। 


গহন গহ্বর নগর অটবা 

নরক পাতাল যে কোন পদবী 
যখন দেখাবি--যেখাঁনে দেখবি . 
তখনি সেখানে আগুয়ে রব। 


শো হঃখ তাপে ঘে নর পীড়িজ 
মুত্যুব অঙ্গুলি যার দেহ লী 


এ 


আনি ভূতা বাঁরঃ এ আদেশ তার, 

ব্রলোক মণ্ডলে এ কথ। প্রচার, 

কহিন্থ তোঁদের-দেখিস্‌ ইহার 
কদাচ কোথাও অন্যথ। নহে । 


লর্ঘলে এ বাণী জান ত সকলে 

কি শাসন-প্রথা পরেত মগুলে ; 

ব্লিয়। অঙ্গুলি হেলাইয়। চলে 7--- 
এধে শূন্য নন কেহ ন! রহে ৃ 


দ্বিতীয় পল্লব । 


একাঁকা মানব এবে বিজন শুশানে ১ 
সম্মত স্থাপিং 
দর ঝিল্ির রব 


মাঝে মাঝে উঠে খালি বিকট স্বননে। 


নে 


শব, 


উঠিতে লাগিল.তারা আকাশে ছ্ড়ায়ে, 
একে একে বৈকি মিকি 
শুভ্র আলো ধিকি ধিকি 
ফুটিল নীলিম।-কোলে১- 
ফুটে ফুটে থেন দোঁলে-_ 
আকাশের নীলিমার কািন। ঘুচাঁয়ে। 


পড়িল সে ধার আলে! পাতায় লতায়, 
পড়িল সৈকত তীরে, 
পড়িল নদার নীরে, 
পড়িল শ্মাশান-ভুমে রজত-ছটায় । 
তখন তাপিত সেই নরকে হধারী 
চাহিয়া ম্বতের পানে, 
ব্যথিত ব্যাকুল. প্রাণে, 


ছায়ামতী 


দেখিতে লাগিল ঘন, 
কত বা উদ্ধ-নয়ন, 
ভাবিতে লাগিল ঘোর শন্তরে বিচারি ? 


সত্য কি পিশাচ-বাক্য--শরীর ধিনাশে 
পরাণী বিনাশ পাঁবে ? 
পাহশু ক্ষারে মিশে যাবে, 
ভাবিতে হবে না কিছু ভাবীর তরাসে ? 


[ভাবিতে কি হবে না রে?--পরকাল নাই * 
মাংস অস্থি মেদ শিরা 
জীবের চৈতন্য-গিরা, 
সে গ্রন্থি খুলিলে ফাঁস 
জীবন--জীবাত্সা নাশ, 
ত্রাণ মুক্তি ভক্তি জ্ঞান সকলি বৃথাই । 


এই জন্ম, ইহ কাঁল, এই আদি শেষ? 
মৃত্যু পরশনে গত 
জীবের যন্ত্রণা যত, 

সৃহিতে হয় না পরে ছুক্কৃতির কেশ £ 


বা কিছু যাঁতন! ক্লেশ, চিত্তের উচ্ছাস, 
আোোতের ফেণার মত 
উঠে ফুটে অবিরত, 
শরীরেই জন্ম লয়, 
_ দেহান্তে নাহিক রয়, 
রুধির মজ্জারি খালি তরক্ব-বিকাশ %. 


যে ভয়ে মানবকুল ভূমগ্ডল যুড়ে 
ভাবে নিত্য অবিরত, 
দেব দেবী স্থজে কত, 
কত স্মৃতি, কত বেদ, কত নীতি গড়ে ; 


খেলায় কল্পনা-আোত যে ভয়ের হেতু 
মানব-হৃদয় তলে | | 
, মরু গিরি বনস্থলে, 
হিমস্তুপে, দ্বীপ-কায়, 
প্রায়শ্চিত্ত লালসায় 
বান্ধিতে কালের-্দে মুক্তি-পথ-সেতু ; 


সারত্ব নাহি কি তায়-_-কেবলি প্রমাদ? 
[5মই ভর, সেই আশ, 


অনিবাধ্য সে পিপাসা, 
সকলি কি মানুষের স্বরচিত ফাঁদ ? 


শিক্ষা দীক্ষা! জনশ্রুতি যে রূপ যাহার, 
মেই রূপ চিন্তা জ্ঞান, 
আশ। তৃষা পরিমাণ ; 
বাধিতে আপন পায় 
শৃঙ্খল নিজে গড়ায়, 


1 


মণ্ডকের মত ভ্রমে কুপে আপনার %. 


পাপীর নরক শুধু এই কি জীবন £ 
ফলাফল শাস্তি যত, 
সঙ্গে সঙ্গে হয় গত, 
জল বুদ্বুদের প্রায়, 
চিহ্ন কি থাকে না তাঁয়, 
পরকাল-পরিসীম! ভূপতি-শাসন ? 


কিম্বা মরণের পরে প্রেতরূপ্‌ ধরি 
বাচিতে হবে ধরায় 
বাঁচে ওরা যে প্রথায়, 

কানন গহন গুহ! বীভঙসেতে ভরি ? 


ছায়াময়ী। : : ১৫ 


কহিল ও প্রেত যথ! করিয়া নিশ্চয়, 
হিতাহিত-বোধ-হীন, 
নিয়ত তমেতে 'লীন, 
জঘন্য-ধিক্ক ত-কাঁয়া, 
জীব নয়-_তমচ্ছায়া, 
মল-মূত্র-ক্লেদ-ভোগী, নিরাশ নিদয় ? 


এই ম্বৃত কাঁয়া যার, যে ছিল জীবনে 
কান্তি-রূপ-গুণ-মীমা, 
সাঁরল্যের স্থপ্রতিমা, 

নিরঙ্ক শশির শোভা যাহার বদনে ) 


দয়া মায়া করুণার পুরী যার দেহ, 
শীলতার মণিশালা, 
বিনয়ের বক্ষমালা, 
: ছিতব্রত-পরিণাঁম, 
নিখিল মাধুরীধাম 
ছিল যার হৃদ্দিতল বিলেপিত-স্সেহ ; 


জগতের একমাত্র ছিল যে বন্ধন, 
ভুলিয়! যাহার স্নেছে 


০০০ 


ছায়াময়ী। 


ভূলিতাঁম পাঁপ-দেছে, 
ভুলিতাম চিন্তারূপ চিতার দাহন ; 


যাঁর মায়া-বন্ধনীতে বাঁধিয়া পরাণ 
হৃদয়ে না দিনু স্থান 
বিধাতার কি বিধান ; 
জীবনের পাঁপ তাপ, 
মৃত্যুভয় মনস্তাপ, 

ছেরিলে যাহার মুখ তখনি নির্ববণ) 


সেই স্থৃতা মৃত্যুকোলে যখন শয়ান, 
বলিল মিনতি করে-_ 
কি হবে এ দেহান্তরে, 


পিতা! গো ভাবিহ তাহা-কিসে পরিত্রাণ 


যাঁর শব বক্ষে ধরি ভমিনু মর্তেতে 
হেরিলাম রাঁমেশ্বর, 
যমুনোত্রি পুত ঝর; 
পুক্ষর, গ্রয়াগ, গয়া, 
বিদ্ধ্যাচল, হিমালয়া, 
জমিশ্লাম কামরূপ, শ্রীক্ষেত্র তীর্ঘেতে ; 


শস্মসপকপপসপানস্ষপক্প ০০ বল কত শাল কপ 


. ছারাময়ী। ১৭. 


সেই স্পবিত্র স্বুতা নির্মল পরাণী 
ভ্রমিবে পিশাচী বেশে 
তমোময় দেশে দেশে, 
স্বর্গের সৌরভ শোৌভ! হরষ ন! জানি ? 


প্রমিছে কি সেই বাল! উহদেরি সনে 
অই ভৈরবীর দলে 
নর-অস্থিম।লা গলে? 
ভুলেছে পিতাঁরে তার 
মনুষ্য-জীবন-স্ুর 

সারল্য শীলতা দয়! নীর্ছিক সে মনে ? 


নহে-এমহে কদাঁচন, না মানি প্রত্যয় 
ব্রহ্মা বদি নিজে বলে 
সে প্রাণী ও রূপে চলে, ' 

সে আত্মার শেষ এই-_অন্ধনিশিময় ! 


প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিদ্রপী উহবারা, 
পরকাল আছে সত্য, 
আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত; 


১৮ 


ছায়ামন্ষী । 


জগত-নিয়ন্তা বিধি 
অবশ্য করিল বিধি 
যে রূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমান্ধ যাহারা । 


কে বলিবে_কে জানাবে- দেখাবে আমায় 
বিধাতার সেই পথি, 
নরের চরম গতি, 

পরলোক, মুক্তি-পথ, কিরূপ, কোথায়! 


কে আমারে লয়ে যাবে দেখাতে তনয়া, 
সেই পুণ্যরাশি-ছায়! 
ধরেছে কিরূপ কায়া, 
কি কিরণে বিরাজিছে, 
কার তরে কি ভাবিছে, 


_ অস্কহীনা সে গ্রতিম। কোথায় উদয় ! 


জ্যোনম্সাময় গগনের কো'ল হ'তে তবে 
যেখানে রোহিণী তারা, 
'প্রভাবতী দেই ধারা 

দেবী এক তারাগতি নামি এলো ভবে । 


০ 


কক পাপ পশ্পউিনরকধারারেড্তসপাহান” জা 


. ছাকাময়ী। 


নরদেহধারী কাছে দীড়াইল আসি 
পরিধান শ্বেত বাস, 
শ্বেত ' আভ1 অঙ্গভাস, 
শরীরে অয্ুতগন্ধ, 
মুখে নিগ্ধ মন্দ মন্দ 
সকোমল নিরমল নিরুপম হাসি; 


বিনিন্দিত কাশপুস্প তনু কমনীয়, 
করতলে করতল 
" পদ্মে যেন পদ্মদল, 
বিনীত-নয়না, চাহি পদঘুগে স্বীয় । 


নিকটে আসিয়। তার ম্বছুল গুঞ্জনে 
অমরী কহিল ভাষ! 
জীবিতের দুঃখ-নাশ। ;-- 
তাপিত না হও দেহী 
ভবতলে কেহ নাহি 

কলঙ্কিত নহে যেবা পাপ-পরশনে । 


প্রবৃত্তির কুছলনে ভুলে নাহি ক্তু- 
আপন প্রমাদ-বশে - 4 


ছায়াময়ী। 
কিন্বা রিপুরাশি-রসে-- 
হেন নর নারী নাই--হবে নাক কভু; 


পরিপূর্ণ নির্মলতা এ জগতে নাই, 
পৃথিবীর নহে তাহা, 
সে বাঁসনা বৃথা স্পৃহ! 
মানবমণগ্ডলে কেহ 
ধরিয়া মানব দেহ 

যদি করে সে বাসনা সে আশা বৃথাই 


যত দিন নরকুলে' সকলে না হ'বে 
সেই নিম্মলতাময়, 
পরিগত রিপুচয়,_ 

যত দিন কারে চিত্তে স্বেদ-বিন্দু রবে, 


তত দিন এক। কেহ এ ধরণী-মাঁঝে 
রিপুময় দেহ ধরি 
কুবাসনা পরিহরি, 
নিকষলঙ্ক হবধাজলে 
সাত করি হৃদিত্রলে 
নারিবে লভিতে জয় পুথ্যময় সাজে । 


ছাঁয়াময়ী। ২১ 


বিধির নিয়ম ইহা, অখণ্ড লিখন_- 
সমগ্র নরের জাতি 
ধরাতে একত্রে সাথি, 
একত্রে উদয়গত, একত্রে পতন । 


যথা অনন্তের পথে গ্রথিত স্বন্দর 
গ্রহ শশি তারাকুল, 
অপুশ্য বন্ধনস্ঘুল ; 
কোন গ্রন্থি যদি তার 
ছিন্ন চ্াথ একবার 
পাতালফ্জুতল শুন্য ছিন্ন চরাচর। 


কিন্তু ধার বিধি ইহ তারি বিধি শুন 
ছুঙ্কতির আছে ক্ষর, 
সম্তাপ অনন্ত নয়, 

পরকালে আছে তৌগ, মুক্তি আছে পুনঃ । 


চল সঙ্গে দেখাইব সে গতি তোমায়, 
দেখাব তনয়! তব, 
ধ'রে যার.শুন্য শব. 


হহ 


ছায়াময়ী। 


ভ্রমিলে পৃথিবী'পর 
 তিক্ষু-বেশে নিরন্তর, 
দেখিবে অদেহ এবে সেই দুহিতায়। 


আগে এ শবের কর দাহ-সংস্কার, 
মৃত্যুষ্পর্শ দেহ যাহ! 
রাখিতে নাহিক তাহা 

অস্বত জীবের বাসে-বিধিবাক্য সার । 


কহিল তখন ক্ষুব্ধ নরদেহধারা, 
অমরীর দরশনে 
স্মিপ্ধ ভীত স্তব্ধ মনে, 
লোমকণ্টকিত কায়া, 
বদনে অনিচ্ছা-ছায়া, 

অস্থি-সার শবে বাহু তেহেতে প্রসারি- 


ফেমনে কহ গো দেবী অনলের তাপে 
তাপিব ও কলেবর 
আশৈশব নিরন্তর 


স্বেছে ভিজায়েছি যায় হরষ সম্তাপে ! 


দিয়াছি অস্বৃত ভেবে যাহার বদনে 
পয়স নবনী ক্ষীর 
স্রশীতল ভক্ষ্য নীর, 
স্থগন্ধ চন্দন চুয়। 
তান্বল“কপুরি গুয়া 

সে বদনে বহ্িন্বাল! ধরিব কেমনে ! 


শ্রমিয়।ছি বহুকাল শ্মশানে শাশানে, 
দৌঁখেছি নিয় মন 
নরনরী কত জন 
শ্মশানে করেছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে ; 


দেশ্খেছি পরাণে কেঁদে কত স্থুৃতাস্থত 
প্রিয়তম পিত। মুখে 
সহাগ্নি করেছে সুখে, 
স্বগনুরূপা জননীর 

_.. মুখাগ্নি করিয়া, নীর 

আনিয়া ঢেলেছে ভস্মে--শান্ত্র অনুগত । 


এ নির্দয় প্রথা কেন, ওগো স্বর্গস্থতে £ 
প্রিয়তম ভিন্ন আর 


“শা 


হৃসিদ্ধ নহে সৎকার 
এ প্রথা পালিতে প্রাণ দহে গুণযুতে 


সে বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ অমরী. তখন 
শব পাশে দাড়া ইয়া, 
নিজমুখ অগ্নি দিয়! 
দহিল কঙ্কাল-রাঁশি ; 
সঙ্গে লয়ে মর্তবাসী 
উঠিয়া আকাশে উদ্ধে করিল গমন | 


তৃতীয় পল্লব । 


চলিল গগনপথে অমর-স্থন্দরী 
কিরণের রেখ যত, 
শোভ1 করি নীল পথ, 
হধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপুর্ণ করি । 
শ্মুদিত-নয়ন, ভীত, কম্পিত-শরীর 
অন্কদেশে দেহধারী, 
এবে শুন্য-পথচারী, 


ছায়ামগ্ী | 


সুষুণ্ত প্রাণীর প্রায় 
স্বপনে যেন ঘুমায়, 
উঠিতে লাগিল ভেদি-অনন্ত গভীর ।. 


উতরিল অবশেষে অমরী তখন 
গগনের সেই দেশে, 

যেখানে নক্ষত্র বেশে 

অনন্ত ভূখণ্ু-রাজি করয়ে ভ্রমণ । 


প্রবেশে নক্ষত্রে এক সে ভারারূপিণী ; 
অঙ্ক হ'তে আপনার 
রাখিল। নিকটে তার 
জীবদেহধারী নরে , 
যতগ্ে তাহারে পরে 

কহিল! মবদুল স্বরে স্ুমিষ্ভাষিণী-_ 


কহিল! চাহিয়া স্থপ্ত মামবের পানে-_ 
খোল চক্ষু, দেহময়” 
এ ভূবন শুন্য নয়, 
ভ্রমিতে পারিবে হেথা থা ধরা স্থানে । 


২৬. 


ছাত়্াময়ী। 


সবিন্ময়ে দেহধারী দেখিল তখন 
চারিদিক কুহাঁযয়__ 
মর্তে যথ। শৈলচয় 
উন্নত বিনত তথা 
কুয়াসা! তেমতি সেথা, 
নহে সে নক্ষত্রবপু মণ্ডিতকিরণ। 


আশ্বাসিত চমত্কৃত বিনীত বচনে 
জিজ্ঞাসে তখন নর 
একি পুনঃ ধরা'পর 

আনিলে আমায় দেবী ঘুরায়ে স্বপনে 


অমরী কহিল-দেহী, এ নহে পৃথিবী, 
পৃথিবীর অনুরূপ 
দৃঢ় কুহেলিকা-স্ত প, 
অশ্বিনী-নক্ষত্র নামে 
, ব্যক্ত যাহা ধরাধামে, 
এই লোক সে নক্ষত্র_ভুলিও ন! জীবী 


যত দেখ তারারূপ অনন্ত-শরীরে, 
সকলি ইহার প্রায় 


ছায়ামরী ২৭ 
দৃঢ় স্থির ধাতু-কাঁয়, 
দুর হ'তে দেখা যায়-_যথা সে মহীরে- 


কিরণের রাশি মত--কিরণমগুল ; 
কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি, 
অতরল শুন্যব্রাজী 
সবশ্নয় ধরার প্রায় 
দুটাভূত সমুদায়, 
স্বত জীবিতের বাস--প্রাণীময় স্থল। 


রচিত খনিজরাঁজি পৃষ্ঠ তলদেশ, 
পারদ, রজত, পীস, 
শিলা, স্বর্ণ স্থসদৃূশ 

কত ধাতু, মর্ভে তার নাহিক উদ্দেশ। 


কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবলি/তুষার, 
কারে অঙ্গে কুহীচয়, 
কেহ বা সলিলময়, 
কেহ সুন্গনাকাশ-বৃত, 
কারে। অঙ্গে সদা স্থিত 
অনল উত্তাপ তেজ--করিছে বিহার 


৮৬১৫ 


ছায়ামন্সী। 


জ্যোতিঃবিশারদ গুরু ধরাতে যাহারা, 
তাহারাই বছু ক্লেশে 
দেখে এ নক্ষত্রদেশে 

স্বরূপ কিরূপ কার, কোথায় কি ধার1। 


ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে, 
আমর অদেহী প্রাণী 
অন্য নামে শৃন্যে জানি, 
এ সব বর্তলাকার 
ভুবম যত বিস্তার 
জীবাজআ্সার কারাগার অন্তরীক্ষতলে । 


তাপ বাম্প বৃষ্টি ধূম ঝটিকা প্রভৃতি 
যেখানে প্রধান যাহা, 
তারি অনুরূপ তাহা, 
ইহাদের নাম হেথা-_যার যে প্রকৃতি । 


দেহত্যাগে জীব-আত্ম! পরমাস্বাদেশে, 
যাহার যে দুঃখ ফল 
ভুঞ্জিবারে মে সকল, 


স্প্ক্চানশাশ জী 
যেখানে আদেশ-পাঁ় 
সেই মে মগ্ডলে যায়, 
প্রষ্ঠতঞ্ক ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে । 


ঘতকাল শেষ নহে জীবন-আস্বাদ 
অন্ুতাপ-শিখানলে, 
তত কাল সেই স্থলে, 

থাঁকে সে পরাণীপুঞ্জ ভুঙজিতে বিষাদ । 


সে লালস! নির্বাপিত হয় যেই ক্ষণে 
সেই ক্ষণে মুক্ত প্রাণী 
তেয়াগি শরীরী-গ্লানি, 
সুধ্য-আভ1 অবয়বে, 
প্রকাশিত পুনঃ সবে, 

ত্যজয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে। 


তাদেরি অঙ্গের শোভা কিরণ আকারে, 
_ কীর্পি কাপি ঝিকি ঝিকি 
তারা-অঙ্গে ধিকি ধিকি, 
চমকে মানবচক্ষে সর্ববরী আধারে । 


পাপ-যুক্ত প্রাণীবৃন্দ বিহরে ভখন 
ব্রন্মাণ্ড বেষ্টন করি, 
তাপিতের তাপ হরি, 
হিতব্রতে সদ! রত 
আপন সামধ্য মত, 

বিধির বাঞ্ছিত কাধ্য করিতে সাধন। 


কত হেন মুক্ত জীব মানবমগ্ডলে ' 
ভ্রমে নিত্য নিশাকালে, 
ঘুচাতে ভ্রান্তির জাল, 

দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে । 


কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন 
বিধির বাসন! যেথা 
গঠিতে নৃতন প্রথা 
নূতন আকাশ তারা, 
পৃথিবী নূতন ধারা, 
নব রবি নব শশী নৃতন ভূবন । 


যে লোকে এখন তুমি ঈ্ীভায়ে, মানব, 


কুহালোক, এই স্থান, 


_ কপটা পাগীর প্রাণ 
নিহিত ইনার গভেক্ষুর্ধপ্রভা সব। 


মিথ্য। ভাঁষ। প্রবঞ্চনা করিয়। ধারণ 
যে প্রাণী ধরণী'পরে 
অন্যেরে ছলন। করে, 
সকল পাপের মূল 
সেই সব জীবকুল 
এই লোক-জঠরেতে -ভূগ্জে নিপীভূম 


জীবিত জিজ্ঞাসে তীয়--কোথায় সে সব, 
না দেখি ত কোন দেহ, 
কোথায় না দেখি কেহ, 

কেবলি কুহেলি-রাশি--নিবিড় নীরব। 


সঙ্গে এসো এই পথে ;-বলি দেবী শেষ 
' জীবিতের আগে আগে 
চলিল সে তলভাগে 
স্বব্ম দেখায়ে তাকে; 
আসি এক গুহা-দ্বারে 
অন্ধকারে 'গঁহা-পথে করিল প্রবেশ । 


চতুর্থ পল্লব । 


প্রবেশি গহ্বর-মুখে গুনিল শরীরী 
যেন কত প্রাণীরব 
একত্রে মিশিছে সব, 
কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি। 


নিবিড় অরণ্য ধথা মারুত-নিত্বনে 
পত্রঝর-ঝর-স্থরে 
সর্ব দিক্‌ পূর্ণ করে, 
তেমতি অস্ফ,ট নাদ, 
ঘন স্বর সবিষাদ, 
বছে আোতে নিরন্তর মে ঘোর ভূবনে। 


ধুমবর্ণ বাম্পরাশি-_-গাঁঁতর ঘন-- 
ভ্রমে সে প্রদেশময়, 
সর্বত্র প্রসারি রয়, 

তমারুত নিশামুখে যেমতি গগন ১ 


২ শ্ছাযামযা ০২০) 


কিন্বা যথা হিমধতু-প্রদোৌষ-সময় 
গাঢ় কুহেলিকা-জাঁল 
ঢাকে মহী তরু-ডাঁল, 
সরোবর পথ ঘাট 
শূন্য গিরি নদী মাঠ 
ধূসরিত কুহাধুমে লুকাইয়া রয় ) 


তেমতি কুহেলিচ্ছন্ন নিবিড়'সে দেশ; 
গোধুলি-আলোক মত 
ধীর ভাতি দূরগত 

কদাচিৎ স্থানে স্থানে করিছে প্রবেশ । 


আঁলো-অন্ধকারময় বিশাল ভূবন, 
জটিল কুটিল গতি 
নানা দিকে নান; পথি 
চলেছে ফিরেছে ঘুরে, 
এই লক্ষ্য কিছু দূরে 
প্রবেশিস্াহাতে কিন্তু অসাধ্য ভ্রমণ ! 


অসাধ্য ভ্রমণ যথা কোন সিদ্ধ যোগে, 
বিদেশী ব্রোজক যবে 


প্$ 


ছাঁয়াময়ী। 


বুদ্ধি হত স্তব্ধ রবে, ূ 
কাশী-বর্ঝে নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে । 


সতত স্থলিত পদ শরীরী মানব 
চলে অমরীর পাছে 
ধীরগতি কাছে কাছে : 
চলিতে চলিতে ধীরে 
হেরে অন্ধকারে ফিরে 
কত দিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব | 


হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিত-কায়-- 
কবন্ধ সদৃশ সব 
বক্রপ্রীবা, ক্ষীণ-রব, 

পশ্চাতে হুটিয়া চলে, পৃষ্ঠভাগে চায়, 


না পায় দেখিতে অগ্রে- নেত্র নাস! মুখ 


ঘুরান পুষ্ঠের দিকে, 
কেহ নাহি চলে ঠিকে, 
ঘুরুলে বায়ুর মত 
ঘুরিয়। বেড়ায় পথ, 
বাক্য নিঃসারণে যেন কতই অন্ুখ। 


ছায়াময়ী। 


চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্ষণে 
কতল মুহুমুহ, 
বেদনা যেন দুঃসহ 

নিয়ত ব্যথিছে কগ শ্বাস প্রমারণে। 


এত জীন চলে পথে, চলিবার স্থান 
কষ্টে অতি মিলে নরে ) 
চলিল পথির,পরে 
জটিল জনতা ঠেলি, 
শন্ভ পদ যেন ফেলি 

শতপদ বক্ষে চলি করয়ে প্রয়াণ । 


দেহের উত্তাপে তারে জানি জীবকুল, 
ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষু্র স্বর, 
পল্পবে যেন মন্মর, 

নির্গত নিশ্বান-পথে-_ব্যথায় ব্যাকুল, 


কছিল--শরীরী প্রাণী স্থল দেহ তব, 
তুমি কেন হেথা নর, 
হুরন্ত এ গুহীস্তর, . 


ছায়াময়ী | . 
কোথা আদি কোথা অন্ত, 
না পাইবে সে তদন্ত, 

এ কুহা-গহ্বর, নর, ছুর্গম ভৈরব ) 


কত কাল(ই) আছি হেথা ভ্রমি এই ভা 
ঘুরিয়! ঘুরিয়া শ্রান্ত, 
তবু পদে পদে ভ্রান্ত, 

চিনিবারে নারিপথ--তুমি কোথা পাবে 


আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার, 
অহে দেহধারী নর, 
শীত্র ত্যজ এ গহ্বর, 
আত্মাময় দেহ ধরি 
আমরা ভ্রমণ করি, 
আমাদেরি নেত্রপথে নিশি এ আধার । 


নিবারি ফিরিয়া যাও ।--তখন শরীরী 
কহিল, হে আত্মাময়, 
তব চক্ষে দৃশ্য নয়, 

আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিরি, 


ছ]য়াময়ী। ৫ 


সঙ্গে হের কে আঙ্নার 1--বলিয়! সঙ্কেতে 
দেখাইল জ্যোতিশ্ময়ী ; 
নিরখি সবে বিশ্মায়ী, 
শশন্যস্ত আখথান্তর, 
“বদনে বিস্তারি কর, 
পালায় পাপান্র।গণ নিশি যথা প্রাতে ; 


কিন্বা' পিপীলিকা-শ্রেণী দলিলে চরণে 
চৌদিকে যেরূপে ধায়, 
সেই রূপে হেরি তার 
পাঁলাইল পাতকীরা সে কুহা-গহনে। 


প্রবেশে গহ্বর মধ্যে অমরী পশ্চাতে 
শরীরী পরাণী এবে, 
চলে ধীরে ভেবে ভেবে; 
কাতর অন্তরে অতি 
ভয়ে ভয়ে করে গনি, 
দেখে জ্বলে গুহালোক-_দীপ যথা বাতে 1 


না যাইতে বহুদূর শরীরী হেরিল 
' বদনে গু&নারত 


ছায়ামগী। 


'আত্মা-দেহী শত শত 
চলে ধারে, কু ভ্রগত, কখন শিথিল: 


চলে পথে, চলনের গতি হমৎ্কা রর" 
যষ্টি বাড়াইয়া ধারে 
পদ ফেলি দেখে ফিরে, 
এই চলে এক ধারে 
মুহুর্তে অপর পারে, 
ক্ষণে পুর্ব, ক্ষণ পরে পশ্চিমে আবার ! 


শরীর-গু&নে ছাপ কত রঙে আকা, 
কি যেন কক্ষেব তলে 
লুকায়ে সতর্কে চলে, 
খপ্থগতি--কক্ষে যেন বিদ্ধিছে শলাকা | 


আচ্ছাদন, অবয়ব, ভাষা, বর্ণ, বেশ, 
দেখিল এত প্রকার 
বিভিন্ন সে সবাকার, 
দেখিয়! ভাঁবিল দেহী 
ধর! বুঝি শুণ্য-গেহী,- 
এত জাতি, এত জীব, ভূষ্ধে সেথ। রগ ! 


“স্ায়াময়া 
নিকটে আপিবা মাত্র মিক্ট আলাপন 
মুঢ সম্ভাষণ করি, 
দ্রুতগতি অগ্রনরি, 
দাঁড়াইল হাপ্য-মুখে শত শত জন | 


এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই 
ঘেন বা গিত্রভাঁ কন, 
ন্েহ মাষ। পনিগত 
কারে মন হদিতল 
কতই খে বিহবল। 
তত আপনার আর কেহ বেন নাই ! 


চাহি অমদীর মুখ মানব তখন-- 
হে দিবাগী কহ একিঃ 
নেতত্র না কখন দেখি 

জনপ্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ 


এরূপে সম্ভতাষে মবে?--জ্যোতিশ্ময়ী বলে 
ও কথ! শুনোনা কাণে, 
চেয়ে না ওদের পানে) 


ছায়াময়ী। 


ওরা জীব-নরাধম ! 
বলিয়া ঘৃচাঁতে ভ্রম 
মুখের গুন ভুলি দেখার মকলে । 


নর-দেহী চমৎ্কত ত্রাসিত অন্তরে, ' 
সবাধি ললাট-ভাগে, 
দেখিল্‌ অঙ্কিত দাগে 
“প্রতারক” লেখ। দগ্ধ শলাকা-অক্ষরে 


তখনি জীবাত্মাগণ কাপিতে কাপিতে 
উদ্ধপদে নিন্ন শিরে, 
ঘুরিয়। ঘুরিয়। ফিরে, 
করে ঘোর আর্তনাদ, 
না পারে ফেলিতে পাদ, 
রুদ্ধ শ্বীসে উড়ে যেন, না পারে থামিতে)- 


মুখে বলে-+হায় হায় ধরায় তখন 
কেন ন৷ চাতুরি করি 
পরের সর্বস্ব হরি 

যাপিয়া জীবনকাল-_ভুষ্জি এ যাতন!' 


ছাঁয়াময়াঁ 
রোষ-কমাঁয়ত নেত্র, অধর স্যক্কণে 
ঘণাভাস বিলেপিত, 
অমরী চলে ত্বত্রিত 
মানব-দেহারে লয়ে; 
পশ্চাতে বিম্মিত হয়ে 
শরীরী চলিল ধীরে নে কুহা-গহনে । 


চলিল--বধির কর্ণ আত্ম/কোলাহলে, 
কেহ নাহি শুনে কার, 
সম্ত।ষে সবে সবায় 

বিকলিত কত রূপ অস্ধ,ষ্ট কাকলে। 


চলেছে সে আক্মাগণ নিরানন্দ মন, 
চলিতে চলিতে হায়, | 
অস্ভুত ভ'ম প্রথায়, 
ছিন্ন গ্রীবা সহ তৃণ্ড, 
অন্য কাধে বসে মুণ্ড, 

কার মুখে কার জিহব-ভীষণ দর্শন ! 


শ্ন্ত নাই--্কান্তি নাই-গতি অবিচ্ছেদ ; 
মাঝে মাঝে ঘোরতর | 


শ্ছাঁরামরপা । 


মুখে বেদনার স্বর, 
নিশাচর প্রেত প্রায় তম করে ভেদ। 


জিজ্ঞাসে অমবী চাহি দেহধারী প্রাণী 
কি কারণে আর্তনাদ 
করে এরা কি বিষাদ 
কি তাপে অন্তর দাঁহে £ 
কেন বা ওরূপে চাহে 
বন-ভ্রষ্ট যুখ যেন হেরে অরণ্যানী ! 


কহিল! অমরীমুর্তি--করিছে ভ্রমণ 
এই সব জীব হেথা 
কতকাল এই প্রথ। 

সেই কথা মনে যবে করয়ে স্মরণ, 


যখনি হৃদয়তলে প্রবেশে প্রত্যয় 
না পাবে উদ্দেশ্য স্থান, 
না পাবে পথ-সন্ধীন, 
ছায়ারূপে দুরে খালি 
হইবে চক্ষের বালি, 

প্রবাশে তখনি স্বরে নিরাশের ভয় । 


দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিত 
কি ডঃনহ সে যাতনা 
কি নিরশ! সে কঙ্গনা 
বাসন! খাঁকিতে চিভে কলেতে বঞ্চিত ! 


মিথাক পাপাত্ম এর।--ধরাতে থ।কিয়! 
জড়ায়ে অসভ্য জাল 
কাটিল! জ্রীবন কাল, 
এব ছঙ্ছে ফল তার, 
এখন এ চিওবিকার ১ 
ছ্বিপানলে দ্বুলে শিত্য এখানে আঁসিয়! 


চল আঁগে- বলি দেবী, হয়ে অগ্রসর 
দাড়ীউল। এক স্থানে ; 
শরীরী উৎস্তক প্রাণে 

পুনর্পনার চারি দিকে চাহিল সত্বর | 


দেখিল সম্মুখে এক ভামাকার বন, 
ঘনতর কুঙগাসায় 
আরৃত:সে বনকায়, 

দেখিল জঠরে তার করিছে ভ্রমণ 


কত জীব-দেহ-ছাঁয়া কত রূপ্ধরি, 
কদলীপত্রের প্রায় 
সতত কম্পিত হাঁয়, 
ভীত-দৃষ্টি, মনঃক্রেশে 
হেরে সদ] পৃষ্ঠদেশে,_- 
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি। 


সে বনের চতুগ্দিকে বিকট নিনাঁদ 
উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছাসে, 
আত্মীকুল মহ ত্রাসে 

করে ঢাঁকি শ্রতিতল করে আর্তনাদ । 


বিকট বিছ্যুৎ-ছট! মাঝে,মাঝে তায় 
“গড়ে অরণ্যের গায়, 
আত্মাকুল দগ্ধপ্রায় 
হা হতোনম্সি শব্দ করি, 
বৃক্ষ বিবরেতে সরি 
লতাগুল-অন্ধকারে আতঙ্কে লুকায়। 


সেখানেও নাহি শ্রাস্তি যান! সন্ত্রাসে, 
বিবর কোটর-গায় 


যেখানে লুকাতে যায়, 
সেইখানে গন্ধক্টীট উড়ে চারি পাশে 


কর্ণমূল গণ্ড দেশে কটুল ঝঙ্কারে 
ভ্রেমে সদা লক্ষ লক্ষ, 
ছডায়ে বিষাক্ত পক্ষ; 
উড়ে উড়ে চারিধারে 
আকুল করে ঝঙ্কারে, 
ব্যথিত জীবাত্বাকুল দংশন প্রহারে ॥ 


দেখে নর আঁআাদেহ সে বন ভিতরে 
' কত হেন গিরি-কুটে, 
নদী-গুহা, লতাপুটে, 
কীদিতে কাদিতে কাপেবিবরে বিবরে 


বিবর ছাড়িতে নারে বিছ্যতের ভয়ে, 
ভিতরে ছুর্গন্ধময় 
কর্ণমঘুলে কৃমিচয় 
ঝঙ্কারে বিষ তানে 
বধির করিফ়া কাণে, 
অধীর জীবাকআ্মাকুল বিবর আশ্রয়ে। 


হেন অন্ধকার দেশ) “বন নেঞরপখথে 
গুরুতর কোন ভার 
দৃষ্টি রোধে জনিবার, 

না সরে, না হদ় ভেদ, কু কোন মতে 


'কত আত্মা সে দুঃসহ তিমির-পীড়নে 
করি ঘোর আর্ভব্বনি, 
বিছ্যুন্াভ। শ্রেয় গণি 
বিবর ভাড়িতে চায়, 
ছাড়িতে না পারে তায়, 
এবে তমণা় হন্ধ দৃপ্তির বিহনে। 


দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাষে-- 
নিরানন্দ এই সব 
জীনবুন্দ, ভে মানব, 

দেখিছ এখানে যঠ ভীত হেন ত্রাসে; 


কুটজীবি প্রস্চক যতেক ছুর্ম্মতি, 
ধরাতলে বঞ্চনায় 
ছলিল। কত প্রথায়, 


স্বার়ামল। ৪৭ 


আপন হিতিব তরে 
সতত পরদ্গ হরে, 
হের হে মে পাগী-দর হেখ! কিব! গতি ! 


না পারে সহিতে পূর্ণ আলোকের ছটা, 
কিরণ দেখিলে কাপে 
নিত্য দহে চিন্ত-তাঁপে, 
অদেহী চিত্তের দাহ-_ 
দুরন্ত ব্ষ-প্রবাহ, 
ছুটিছে অন্তর-তটে করি ঘোর ঘট! । 


দেখ দেহী অই স্থান_-বলিয়! আবার 
অমরা দেখারে তীয় 
মেই দিকে ধীরে ঘায়, 

দেহ্ধারী শিরথিল সঞ্কেতে তাহার. 


দ8 ৮ 


ছায়ামরী। 


দেখিল মরু-প্রান্তরে জীবাক্সা ছুটিছে 
পতঙ্গ পালের মত, 
মধ্যস্থলে কুপ-গত 
কত জীবাত্সার রাঁশি, 
ক্ষেদবাণী পরকাশি, 

কৃপগর্ডে নিরন্তর অনলে পুড়িছে ! 


কূপের নিকটে তবে অমরী আসিয়া 
দেখা ইল মানবেরে ১ 
স্তম্ভিত শরীরী হেরে 

অনলের হ্রদে জীব চলেছে ভাসিয়! ; 


ক্ষুদ্রহুখ, কুপগর্ড বিশাল ব্যাদান, 
লক্ষ লক্ষ অহি তায় 
অনল মাখিয়া গায় 
লোল জিহ্ব! প্রপারিয়? 
লেহিছে জীবাতা-হিয়া, 
নাচিয়। প্রমথগণ করিছে সন্ধান 


বিকট কান্মক ধরি তীক্ষুত্ব শর 
কূপ গর্ডে শিরস্তর, 


ছায়াময়ী। ৪৯ 


আত্মাকুল জরজর-. 
শরজ্বাল। অহিদস্ত দংশনে কাতর ! 


যখন অস্থির সবে তীব্র বেদনীয় 
অন্ধকারে দুষ্টি করি 
কুপ-পার্থ ধরি ধরি 
উদ্ধেতে উঠিতে যায়, 
তখনি সে সবাকায় 

ভৃতগণ শরক্ষেপি গহ্বরে ফেলার 


ছায়ারূপী কত আত্মা সে প্রান্তরময় 
শীর্ণ ক্রিষ্ট হৃতশ্বাঁস, 
হৃ্রয়ে হত বিশ্বাস 

কাহারও কথায় কেহ না! করে প্রত্যয়! 


জননী বিশ্বামী নয় আপন তনয়ে ! 
পুজে ন। প্রত্যয়ে মায়! 
পিত1 দ্বিধে, তনয়ায় ! 
অবিশ্বানী পতিপ্রিয়। 
অশিশ্বীণসে দগ্ধ হিয়। 

মিত্রে না পরত মিত্র প্রতারণ1-ভয়ে ! 


€৩ 


ছার়াময়ী। 


আত্মাকুল এই ভাবে ভ্রমে সে কাঁন্তারে ; 
শান্ত হয়ে কভু ধায়, 
লভিতে তরু-আশ্রয়_- 
পল্লব-শোভিত তরু কান্তারের ধারে। 


তরুতলে আসে যেই, তুলিয়া মণ্মর 
হেন বিষাঁদের স্বর 
ধরে লতা-পত্রথর, 
যেন ব! উন্মত্ত বেশ 
কেহ তরুমূল দেশ, 


কেহ শাখা পত্র ছি'ড়ে অধৈর্ধ্যে কাতর । 


তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আকারে 
শন্য হ'তে নিত্য ঝরে 
জীব-আত্ব!দেহ'পরে, 

বিষাক্ত দংশনে দগ্ধ করয়ে সবারে । 


পালায় ভীবাক্মাবৃন্দ উধাও হুইয়া, 
বদন বিকৃতাকার, 
নিকটে না আসে আর, 
ভ্রমে তমোময় পথে : 


হারাম 
অপুরিত মনোরখে, 
গহবরের কুহেলিতে অদৃশ্য থাকিয়]। 


অমরী শরীরী চাঁহি কহিলা-_হে দেহী, 
এই দ্রুম বিবগভ', 
শাখা, শিক।, পত্র, পর্ব, 

তীব্র বিবপুর্ণ_-গন্ধে নাহি জীয়ে কেহি। 


ধরাতে “উপাস” নামে এ তরু আধ্যাত; 
ঘে যায় ইহার তলে, 
ঘে পরশে পত্রদলে, 
যে শরীরে পড়ে ছায়া, 
তখনি সে জীর্ণ কায়,॥ 
নির্ঘাত জীবন-মূলে তখনি আঘাত । 


হেরিল] ধরিত্রীবাসী সে গাঢ় কুয়াসা, 
গহ্বর আচ্ছন্ন যায়, 
দুরন্ত গ্রভা-ছটায় 

কখনও উড়িয়া যায়--দিশি পরকাশা। 


তখন গহ্বরগর্ত'জীবাত্মা-মণ্ডলী 
ভোগে যে হুর্গতি কত, 


গু. 


ছায়াময়ী। 


দেখিলে হৃদয় হত ! 
পড়ি জড়রাশি প্রায় 
প্রান্তর অরণ্য ছায়, 
নত গ্রীবা ভূজ তলে করিয়! কুগুলি ! 


শা পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে 
জড়ীভূত জীর্ণ কায়া 
সেই সব জীব-ছায়। 
নিশ্চল-_নির্ববাক--যেন ভুজঙ্গ তুষাঁরে 


যমদূত ভয়ঙ্কর আসিয়৷ তখন 
প্রতোক কুগ্ডলীকৃত 
পাপাস্মারে করি ধুত, 
তীব্রালোকে তুলি মুখ, 
খুলিয়। দেখায়.বুক,_ 

হেরিয়৷ শরীরী ভয়ে পাগ্ুর বরণ। 


স্বচ্ছ ফটিকের প্রায় হৃদয়ের তল 
দেখা যায় সে কিরণে+ 
লেপিত যেন অঞ্জনে, 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ছিদ্রে-পূর্ণ ক্ষতস্থল ! 


ছায়াময়া? 
আপনি ফুলিছে কু আপনি ফাঁটিছে 
সেই সব ছিত্রমুখ ; 
ছিন্ন ভিন্ন করি বুক, 
ক্ষত-আব মাঝি গায় 
কোটি কমি ভ্রমে তীয়, 
ছিদ্রে ভিছ্ছে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে ! 


কত ভীতপুর্ণ স্থান হেরিল। শরীরী 
গাঢ় কুজ্ঝটিকাময় 
সে ঘোর পাপী-আলয় 

অমরীর সঙ্গে সন্ত্ে ভয়ে ভয়ে ফিরি । 


জ্রমিতে লাগিল! দেবী দেখায়ে.নরেরে 
ধরাতলে খ্যাতিমান 
কত মিথ্যকের প্রীণ,--. 
প্রতারক ছদ্মভাষী 
বকধন্মী আত্মারাশি-_ 

এখন নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের দ্বেরে । 


দেখা ইল শাঁনবেরে অমরী সেখায়, 
বুক্ষ-বিবরেতে স্থান, 


বসি কোন নর-প্রাণ 
রুদ্ধক্ গতশ্বাস টানিছে জিহ্বায় | 


বসিয়া “তৈথন ওট” ্* বিকট বদন ১ 
গন্ধকীট আনারত 
উড়িয়া পড়িছে কত, 
চক্ষু মুখ নাসিকায় ! 
তাঁড়াইছে সে সবায়, 
অজজ অশ্রুর ধারা ঝুঁরিছে নয়ন ! 


শুন্য হ'তে অনিবার ক্ষিপ্ত ভম্মরাশি 
উত্তপ্ত“ কর্করব€ 
রোধি নাস। ওষ্ঠপথ ! 
ব্রক্ষতালু-তল দপ্ধ ছার ভন্ম গ্রাসি ! 


করে করতল ঘাতি প্রেতরূপধারী 
চারিদিক ঘেরি তার, 
ছাড়ি ঘোর হুহুম্কার, 
শব্দে বিদারিছে প্রাণ! 
টং নিরুণথান 


*118658 08659.. 


"সায়া মক্কা? 


হেরিল অমরী-বাক্যে অন্যত্তরে চাহিয়া, 
বদনে জড়ান কর, 
£এন্টনি” বিষণ্রস্থর, 
“কাইসরের” স্বৃততনু সম্মখে পড়িয়া, 


বদনে বিলাপ ক্ষরে হৃদি বিদারিয়া; 
সে প্রাণী কাছে তখনি 
আপিয়। শুনিল ধ্বনি ;-- 
ওনিল এ নহে তাহা, 

*শ প্সিপ্ত-গিরি রোমে” যাহা 

কপটা শুনায়েছিল জগত মোহিয়া । 


অন্য দিকে হেরে ফিরে গহবর-ভিতরে 
ললাটে গভীর রেখা, 
ঘুরিছে জীবাত্মা একা, 

ঘুরে যথ! অন্ধ বৃষ তৈল চক্র ধারে ! 


ভ্রমেজীব শলাবিদ্ধ নয়নে নেহারি, 
পুষ্ঠরেখাশ্বব্রভাঁব, ৃ 
ওষ্ঠাধরে লালাত্রাব ! 


ছায়ামষা। 


সম্মূখেতে শিলা তলে 
রেখাঞ্কিত অশ্রু-জলে, 
ব্যলনের পা্ঠী ঘু'ঁটি পড়েছে প্রসারি | 


শরীরী জিজ্ঞাঁসে_কার আত্মা এ পরাণী ? 
অমরী কহিল! তায়, 
কটাক্ষ কুট প্রভায়, 

ভারত-কলঙ্ক অই কুটিল শকুনি। 


বলিয়! নির্দেশ কৈল। হেলায়ে অঙ্লি ; 
শরীরী ফিরায় আখি 
সেই দিকে দৃষ্টি রাখি, 
হেরে এক কৃষ্ণাসন, 
ক্লেদপুর্ণ কুগঠন, 
শৈলের অঙ্গেতে গাথা _শুন্যে কেতু তুলি । 


এখন আসন শুন্য, অমরী কহিল, 
কিন্ত এ শিলা-খণ্ডে 
বিধির বিহিত দণ্ডে 
সত্যরূপী যুধিষ্তির সম্তাপ ভুঞ্জিলা ; 


ায়াময়া 1টি শশা 


একমাত্র মিথ্য! বাণী বলিলা জীবনে 
সেই পাপে এ আলয়ে 
মনস্তাপে দগ্ধ হ'য়ে 
কুন্তিপুত্র ধন্মধর, 
বাপরে প্রসিদ্ধ নর, 
সে পাপ খণ্ডিলা আমি এ তাপ-ভূবনে | 


তারি চিহ্ন হেতু এই শিলার আসন 
চিরন্তন বদ্ধ হেথা, 
অলঙ্ঘ্য নিয়ম-প্রথ। 

জাঁনাইতে শৈল অঙ্গে কেতৃ-নিদর্শন | 


দেখ, দেহী, কত আত্মা সন্ত্রাসিত এবে 
কাদিছে ওখানে বসি, 
নেত্রমণি-গেছে খসি । 
মুখে শব্দ হাহাকার, 
শ্রবণে কীট-বস্কার ! 

জীবনে অসত্য খল ছলনায় সেবে। 


পরিহরি সে প্রদেশ চলিল দক্ষিণে ১ 
_.. অকম্মীৎ কোলাহল, 


শছাযনিখাী 
যেন চলে আ্োতজল, 
চতুর্দিক হ'তে সেথা প্রবেশে শ্রবণে | 


এত অন্ধতম কুহা সে ভর্গম স্থানে, 
কোথা হ'তে কোলাহল, 
কোথা বা আত্মা সকল, 
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, 
খালি ভীতি-শব্দ ময়, 
কলরব ভয়ঙ্কর গ্রবেশিছে কাণে। 


সেখানে গশিতে নর দেখিল ভয়ে 
জ্যেতিন্ময়ী ক্ষণ ক্ষণ, 
যেন দ্বিধাযুক্ত মন, 
ভাবে কোন্‌ দিকে পথ কুহা-অন্ধ হ'য়ে । 


ছেনরূপে চলে দোহে--শুনে অকন্মাৎ 
পশ্চাৎ পারশঘয় 
উচ্চ নাদে পূর্ণ হয়, 
যেন আত্মা কতজন 
অন্ধকারে অদর্শন, 
বলিতেছে ঘোরম্বরে বচন নির্থাত-- 


 ভাঁয়াময়ী। ৫৯ 


সাবধান--সাঁবধান, সন্মুখে গহ্বর 
অতল পাঁতাল্পর্শ, 
অসীম ভীম 'ছুদ্ধর্ষ, 

কে যাও নিরস্ত হও--নহিলে শত্বর 


পড়িয়া প্রপাত-মুখে ছুটিবে এখনি 
সে আতল তলদেশে, 
কে যাও শরীরী বেশে, 
ক্ষান্ত হও--ক্ষান্ত হও, 
অইখানে স্থির রও, 
পাদ মাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তখনি 


খালে ঘন্মের বিন্দু স্তদ্ধ কলেবর 
শরীদী দাড়ায় সেথা ) 
নেহারে অপুর্ব প্রথ। 

ছুর্ত প্রপাত ছোটে শব্দে ভয়ঙ্কর । 


নেহারি পাতাল দেশ দেহীর পরাণ 
আকুল হইল ভয়ে, 
যেন মৃগা-গ্রন্ত হয়ে 


ছায়াময়া। 


হেরে ঘুরে শুন্য দিক্‌, 
নেত্রপাত। অনিমিখ, 
পড়ে পড়ে যেন আ্রোতে হারাইয়া জ্বান। 


দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি, 
মুহুর্তে দিল! চেতন; 
শরীরী বিহ্বল-মন 

কহিল ন! থাক হেথা, হে দ্েবনন্দিনী, 


অন্য কোথা! লয়ে চল--দেখ দেহে চাহি । 
অমরী ভাবিয়! ছু 
হেরে লোমকুপ-মুখ 
কণ্টকে আচ্ছন্ন যেন; 
পুলকিত দেহ হেন 
কহিল। আশ্বাসি নরে প্রয়োজন নাহি 


গ্রবেশি এ ছুর্গমেতে-_ও গুহা-গহিতঃ 
1 বিধির বিধান-বলে, 
আত্মাকুল-অশ্রজলে 
পরিপূর্ণ চিরকাল- নিত্য উচ্ছসিত। 


শ্ছায়াময়া 


বিষম দুঃখের ভাগী বিশ্বামঘাতক 
মর্তলোকে যত জন 
মিত্রঘাতী ক্রুর-মন-_ 
অই পাতাঁলের তলে ! 
চল যাই অন্য স্থলে 
নিরখিতে অন্যরূপ পাপের নরক । 





পঞ্চম পল্লব ৷ 


উঠিল অমরী এবে অন্য তারা-লোকে; 
অঙ্ক হ'তে রাখি নরে, 
কহিলা সুমিষ্ট স্বরে 

স্বাতি নামে ধরাতলে বলে ঘষে আলোকে 


এই সে নক্ষত্র দেখ ।-_নেহাঁরে শরীরী 
নিরন্তর বৃষ্টিধারা, 
পারদের ধারাকারা, 
সে ভূবন-শুন্য-তলে ) 
যথা শ্রাবণের জলে ূ 
স্নীত মহীতলে সদ! বায়ু বন গিরি। 


পড়ে ধার! ক্ষণকাল নাহিক বিরাম-- 
পড়ে সে ভূবনময়, 
জীব-আত্মা দৃশ্য নয়, 

হিমানীর মরু যেন_-নীরদের ধাম! 


প্রবেশিল নরে লয়ে অমরী তখন 
অন্তর-ভিতরে তার । 
হেরে দৃশ্য ভীমাকার, 
শরীরী কম্পিত দেহ, 
কপালে স্বেদের স্েহ 
দেখ! দিল বিন্দু বিন্দু-_নিশ্চল নয়ন। 


দেখিল ভ্বলিছে আলো! সে লোক-জঠরে 
রক্তবর্ণ ঘন ছটা, 
চারিদিকে ভীম ঘটা, 

_নিশাকালে স্বলে যথা বেলা-্তস্ত'পরে 


উৎকট লোহিত আভা-_জানাতে নাবিকে 
কোথা গিরি জলমগ্রঃ 
কোথ। সিদ্ধুপোত ভগ্ন. 


* ছায়াময়ী। ৬৩ 
লুকায়িত জল-তলে, 
কোথা বা ভালিয়া৷ চলে 
চপ্চল বালুকাচর--বর্ কোন দিকে । 


অথবা শৈল-শিখরে যুদ্ধকালে যবে . 
স্বালে ঘোর দীপ্ত জ্বালা 
সৈনিক-প্রহরী-মালা 

কৃহারূত নিশিকোলে লুকায়ে নীরবে । 


সে আভার প্রতিভাতি অনুমাত্র ভাব 
বুঝিবে দেখেছ যারা, 
নিশীথের তারাকার!) 
রক্তবর্ণ কাচপিপ্ড, 
ধরি যাহা পোতদণ্ড 
ভাগীরথীজলে ভাসে জানায়ে প্রভাব, 


দেখিতে তেমতি ছটা ; অথবা যেরূপ 
লৌহ-অশ্ব ধাবে যবে 
ব্রিষামায় ঘোর রবে, 

যাঁমিনী, ধরণী, শুন্যে করিয়া! বিদ্রুপ, 


৬৪ 


ছায়াময়া। 


ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ ভ্বলে আভা কেশর পুচ্ছেতে, 
চলে যেন অজগর 
রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর ; 
ধন ধন হেসা-হ্রাস 
বহে নাসিকার শ্বাস, 
নানা জাতি নরবৃন্দে উড়ায়ে পৃষ্ঠেতে। 


জ্বলে সেইরূপ আলো প্রচণ্ড উৎকট ; 
প্রভাতেই যেন তাঁর 
চাঁরিদিক্‌ অন্ধকার ! 
ঝলসিত-চক্ষু নর ভাবিল শঙ্কট। 


কম্পিত শরীরী-দেহ অলোক নিরখি ; 
সর্ববাঙ্গ শরীরময় 
ভয়েতে তেমতি হয়, 
ঘুমাইয়। অকন্মাৎ 
অহি-দেহে দিয়া হাত 
অন্ধকার গৃহে যথ! জাগিলে চমকি ! 


না যাইতে বহুদূর শুনে ঘোর নাদ 
উচ্চ স্বরে আত্মামুখে-- 


ছায়াময়ী। ৭ ৮59৮ “সস” ঁ 


শেল বিদ্বে যেন বুকে - 
শুনিলে কেমনি যেন চিত্তে অনাহ্লাঁদ ! 


শুনিল উঠিছে স্বর, শ্রবণ বিদারে-- 
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি জীবে ! 
নিবে-নিবে নাহি নিবে, 
কি ছুরন্ত দাহ অরে, 
দহে দেহ স্তরে স্তরে, 

কি আছে ব্রঙ্গাণ্ড মাঝে এ তাপ নিবারে ! 


মার্তনাদ শুনি নর আত্মাময়ী সনে 
চলিল যে দিকেস্বর; 
হেরিল হয়ে কাতর 
আর্তনাদকারী মেই আত্মীদেহীগণে। 


দেখিল ললাট বক্ষে “হুত*--চিহ্ন লেখ 
দগ্ধ লৌহ-শৃলধারে ! 
নিরখিল সে সবারে-_ 
নিবদ্ধ দেহের'পর 
অঙ্গার সদৃশ কর, 
অঙ্গ অবয়ব চক্ষে নিরাশার রেখা ! 


৯১৯০ 


ছায়াময়ী | 


তাঁদের নিকটে জাঁদি শরীরী পরাণী 
কহিল-_হে জাবময়, 
আমাদের গতি নয়, 

হেরিবারে তোমাদের এ ভুর্গতি প্রানি ; 


সে নিষ্ঠঠর কৌতুকের পরবশ নহি ; 
এসেছি খুঁজিতে তায়, 
হারায়েছি মর্তে যায়! 
এসেছি মায়ার ডোরে 
বদ্ধ হ'য়ে এই ঘোরে, 

আমিও ধরেছি দেহে জীবনের অহি! 


জানি জ্বালা, আত্মাময়, সম্তাগে কেমন 
শরারীর সাধ্য যাহা ! 
কহ এবে শুনি তাঁহ। 

বলিতে মে কথা যদি না থাকে বারণ ; 


কহ কি কারণ সবে বিকৃতের প্রায় ? 
কি হেতু দেহের'পর 
এরূপে নিবদ্ধ কর? 
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কারও পুষ্ঠে, কাঁরও বুকে 
কারও কটি, জঙবা, মুখে 
ভ্রমণ শয়ন গতি পঙ্গুর প্রথায় ? 


বুঝিলা কণ্ঠের স্বরে জীবাস্বা-মগুলী ; 
নরে দেখি নিরখিয়া। 
নেত্রকোণে দগ্ধ হিয়। 

অশ্রস্ধারা রূপে যেন উৎলিল গলি । 


কহিল, হে দেহধারী, জীবে যত দ্িন 
| লিখ জীবনের মুলে 
তপ্ত শলাকার শুলে 
এ দগ্ধ জীবের কথা-_ 
কেন হেথা হেন প্রথা 
আমাদের আত্মাময় জীবন মলিন ! 


ছিলাম ধরণী-ধামে আমরা যখন 
তোমারি মতন দেহে, 
দয়, মায়া, ক্ষমা, সেছে, 

না দিয়াছি হদিতলে আশ্রয় তখন, 


স্বার্থ পদ লালদাতে, লোভের দহনে, 
অন্ধ হ'য়ে জীব-দেছে, 
দুরে ফেলি দয়। স্লেছে, 
যেথা কৈন্ু অস্ত্রাঘাত 
সে অঙ্গে তাহার হাত 
নিবদ্ধ এখন, হায়, অছেদ্য বন্ধনে! 


সাধ্য নাই,'আশ। নাই) খুলিতে--তুলিতে, 
বক্র ভগ্ন বিকলাঙ্গ, 
আশা মোহ শান্তি সাঙ্গ, 

ছিন্ন দেহে ছন্ন জীবে হতেছে কাদিতে! 


বলিয়া উচ্ছানে সবে ভীষণ চীৎকার । 
শুনিয়! শরীরী নর 
শ্রবণে তুলিল কর 7. 
সেরূপ মরম-ভেদী 
আর্তনাদ আয়ুচ্ছেদী 
ধরাতলে নাহি কিছু তুল্য তুলনার। 


অমরী-আঁদেশে এবে দুঃখিত মানব 
চলিল হৃদয় চাপি, 


তেয়াগি সে মহা পাপী 
খেদপুর্ণ আঁত্সীকুল সেখানে যে সব। 


ক্ষণেক চলিতে পথে নাঁসীরম্ধ, পুরি 
উঠিল এমনি স্বাঁণ, 
হেন তীব্র অনুমান, 
অস্থির শরীরী জীবী; 
দেখিয়া বুঝিল। দেবী, 
নিবারিল! সে দুর্গন্ধ স্থধাগন্ধ ঝুরি। 


কহিল! আশ্বাসি--দেহী, না হও ত্রাসিত, 
দেহেতে যা কিছু ক্লেশ 
ঘখনি হবে প্রবেশ, 


তখনি কহিও১ তাহা হবে নিবারিত | 


বলি পুনঃ অগ্রমর; পশ্চাঁতে শরীরী 
বাক্শুন্য মন্দগতি 
চলিতে লাগিল পথি; 
চতুর্দিকে নিরখিল, 
দেখিতে অতি পুচ্ছিল, 
রুধিরাক্ত স্ব যেন রয়েছে বিস্তারি । 


নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব 
ফুটিছে সে ম্বুৎবৎ 
যথা নিদ্ধ অন-্থ ; 
বাষ্পাকারে ধূম তায় 
উথলি ছুটে বেড়ায়, 
ফুটে ফুটে উঠে নিত্য- নিয়ত উত্তব। 


তেমতি দেখিতে যথা পচ। গন্ধময় 
“স্থন্দরী-অরণ্য কোলে, 
শুক্ক খাল বিল খোলে 

অপকু পঞঙ্কের রাশি ছড়াইয়া রয় ! 


পরশনে সে কর্দাম মানব-শরীরে 
আপাদ মস্তক যুড়ে 
সর্বব অঙ্গ যেন গুড়ে, 

কাতরে কহিল নর চাহি অমরীরে-_ 


প্রাণ যায়, প্রভাময়ী, দগ্ধ হয় দেহ ! 
দেহে না! দহন সয়, : 
নিশ্বাস নির্গত নয়, 
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নাহি মীরুতের লেশ, 
কগে যেন ফাঁসে ক্লেশ, 
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায়--ভাঙ্গে যেন কেহ! 


দাহ-ক্ষত পদতল, শরীর, আনন, 
জ্বলে যেন তপ্ত বালু! 
পিপাসায় শুক্ষ তালু, 

ধুলিবৎ জিহ্বীরস-_ না সরে ভাষণ! 


বলিয়! মুচ্ছিতবৎ পড়িল মীনব। 
শীতল আয়ু-সঞ্চারী 
নিজ শ্বাসে মুচ্ছা হরি, 
অমরী তুলিলা তায়, 
উর্ণনাভ-জাল-প্রায় 

নিজ গুছনেতে ঢাঁকি সর্বব অবয়ব । 


নরে চাহি কহে দেবী-- এখন শরীরী 
ভ্রমিতে পারিবে হেথা 
অখিন্ন অমর-প্রথা, 

শীত, গ্রীন্ব, বৃষ্টি, তাপ, সকলি নিবারি | 
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আশ্বস্ত শীতলদেহ শরীরী তখন 
পুনঃ সে দ্বত্তিকা”পরে 
প্রবেশে সাহস ভরে: 
অগ্রভাগে দেবী-মূর্তি, 
২ফুল্প নয়নে স্ফর্তি, 
বীরে ফেলি চারুপদ করেন ভ্রমণ। 


বুঝিল মানব এবে সে ম্বৎপরশে, 
পন্ক যথা জলনিঞ্জ, 
রুধিরের ধারা-পৃক্ত 

পচ্ছল তরল তথ। চরণ-ঘরষে ; 


দেহ-ভারে ম্বুৎ যেন ঘুরিয়া বেড়ায়! 
দেবীরে সহায় করি 
চলে নর পক্ষোৌপরি ; 
লোহ-আবে স্ছুর্গম 
ভয়ঙ্কর নে কদ্দম, 

পদে পদে স্থলে পদ-স্থির নহে তায়। 


বহিছে প্রবাহ এক সে পঙ্কিল দেশে 
কালির সরিৎ যেন, 
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কালতর ঘূর্ণ ঘন 
ভীষণ তরঙ্গ তুলি বিভীষণ বেশে ! 


ছুস্তর কান্তার মাঁঝে চলেছে সরিৎ ; 
অন্য জলবিন্দু নাই 
কোন দ্রিকে__মরু ঠাই! 
নাহি বায়ু তরুচ্ছায়া, 
বিঘোর বিকট কায়। 
চলেছে একাকী দেই নিভৃত সরি€। 


. ছুটেছে কল্লোল-রাশি ভয়ঙ্কর রোষে, 
চক্রাকারে ঘুর্ণাবর্ত 
ঘুরিয়া চলেছে নিত্য, 

নির্ববাত শুন্যেতে শব্দ-বিন্দু নাহি ঘোঁষে! 


এ হেন নিঃশব্দ স্তান__বায়ুশূন্য লোক, 
আপন নিশ্বাস শব্দে 
দেহু-ধারী নিজে স্তব্ধ! . 
যেন দুর শৃন্য-কোলে 
কেহ প্রতিধ্বনি তোলে__ 
স্বলিছে ভুবন ময় বিকট আলোক! 
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দেখে জীব-আত্মা কত উর্ধশ্বাসে ছুটি 
পড়িছে সরিতৎ-অঙ্গে, 
. ছুটিয়া স্রোতের সঙ্গে 
ভাসিছে ডুবিছে নিত্য--কভু তীরে উঠি 


পিপাসা-আতুর প্রায় আবার সরিতে 
তখনি দিতেছে ঝাঁপ! 
মুহর্ত না সহি তাপ 
আবার উঠিয়া তীরে 
লুটিছে পঙ্ক-শরীরে, 
কথনও তৃফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে ! 


কত আত্মা তীরে নীরে এরূপে বিব্রত 
বিম্ময়ে হেরিল নর, 
হেরিল হয়ে কাতর ; 

অসহ্য যাতন] যবে আয়ু ওষ্ঠাগত, 


তখন সে আত্মাগণ করিয়। চীৎকার 
ডাকে বিধাতার নাম 
প্রহারি হৃদয়-ধাম, 


ছায়াময়া । কহ" 

লুষ্ঠিত তরশ্ব-বুকে 

ত্রাণ ত্রাণ--শব মুখে, 
অবসন্ন হস্ত পদ তরঙ্গে বিস্তার ! 


এবে অনন্তের কোলে শ্রুতি-বিদারণ 
হয় ঘন বজ্জনাদ ! 
অন্তরেতে অবসাদ 

গভীর আবর্ত-গর্ভে ডুবে আত্মাগণ । 


অমরী কহিল ধীরে চাহিয়। মানবে-__ 
যত দিন স্পৃহা-লেশ 
রবে চিত্তে__রবে রেশ, 
জীবনের পাপাস্বাদ 
যত কাঁল অবসাদ 

না হইবে চিত্ত-মূলে, এই ভাবে রবে 


এই সব নরাঁধম ।-__বলিয়া অমরী 
চলিল অনেক দূরে ; 
মানব বিষাদে পুরে 

দেখিল সম্মুখে পুনঃ নেত্র-পাত করি-- 


ছায়াময়া। 


দেখিল শ্রেণীতে বন্ধ আত্মা অগণন 
অর্ধ-মগ্র হয়ে নীরে 
বসিয়া নদের তীরে 
রুধিরে অঞ্জলি করি, 
_ পুল্র পৌজ্র নাম ধরি, 
নয়নে বিষাক্ত দৃষ্টি--করিছে তর্পণ ! 


তুলিছে সে কৃষ্ণোদক অগ্জলি পুরিয়া, 
মিশীয়ে অশ্রু রধিরে 
একে একে ধীরে ধীরে 

কাল তরঙ্গের কোলে দিতেছে ফেলিয়া ! 


দেখি চমকিল দেহী ;- দেখিল আবার 
সরিৎ-সলিল টাকি 
ছায়ারূপে থাকি থাকি 
কত শব নদ-অঙ্গে 
ভামিছে তরঙ্গসঙ্গে, 
ক্ষতচিহ্র কত স্থানে অঙ্কেতে সবার ; 


ঘেরি আত্ম! জনে জনে 'ঘুরিছে নিকটে, 
কাহারও জঘন ধরে 


কাহারও অঙ্ক-উপরে, 
কাহার ও তঞ্জলিপুট বক্ষ কটিতটে । 


বথা পুরাণের কথ। প্রাচীন লিখন 
গাল-আঙ্গে ভাসি কালী, 
শন পে দেহ ঢালি 
ঘোর পচা গন্ধময়, 
ঘেরি হরি হিবপ্সয় 
ুরেছিল। মহাকালে করিয়া বেষউটন। 


সেইজপে শব হেথা ভাসে কৃ নদে; 
মুখে রোদনের রব 
ঘুরে ঘুরে ফিরে সব, 
ছুই কুল পুর্ণ করি আক্ষেপ-নিনাদে | 


হেরে. সে জীবাত্সারুন্দ করি নিরীক্ষণ 
প্রতি শবে ক্ষতস্থান, 
প্রতি ক্ষত-পরিমাণ, 
হেরির! ধিকারে পুরে, 
ঘ্বণ। করি ফেলি দুরে-- 
অকস্মাৎ ছিন্নশির- বিকট দর্শন ! 


দেখি দেহী হতভ্ৰান; অমরী তখন-- 
পরদ্রব্য-অপহা রী, | 
মহাপ্রাণী-হত্যাকারী, 

ঘোর পাপী এরা সব--জঘন্য জীবন । 


জিজ্ঞাঁসে মানব তীরে--এ নফদ-উদয় 
কিরূপে কোথায় কহ, 
আমায় সেখানে লহ, 
বাসনা দেখিতে হায়, 
এ সরি কি প্রথায়, 
হেন বরূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয় ! 


দেখাব-_বলিয়া দেবী চলিল! সত্বর ;. 
উতরি অনেক পথ 
মানবের মনোরথ 

পুর্ণ কৈল। দেখাইয়া সরিৎ-নিরর | 


দেখিল নদের মূলে দেবীর নির্দেশে 
আত্মারূপী কতজন, 
বলিয়া ক্ষিপ্ত যেমন, 


হেরিছে জদয়তল 
বক্ষ ভেদি তাবিরল 
হছে উত্তগু ধার সভ্িৎ-উদ্দেশে | 


বসিয়াছে আত্বাগণ বিদীর্ঁউরস ; 
উগারি উগারি ধার 
পড়িছে কালির পারা 
ঘনতর নীলিময়, কটুল, বিরল; 


বাঁহছে তেমতি ঘথ। ঝরে খনিমুখে 
কালিবর্ণ জলধার 
অনর্গল অনিবার 
মাখিয়া অঙ্গার রেদ 
খনি অঙ্গ কৈল ভেদ, 
বেগে প্রবাহিত শেষে ধরণীর বুকে । 


কিন্বা যথ। কালিন্দির কুষ্ণচ জলরাশি 
মমুমোব্রিনগবুকে 
বহে বেগে শিল্গ মুখে, 

পড়ে ধরাতল-দেহে কলকল ভাষি। 


বাত্মীকুল ভন্মীমমোপরে, 
কট বেদনা-রেখা 

ওষ্ঠ গণ্ড নেত্রে লেখ, 
বিদারিত বক্ষস্থল 
নিরখিছে অবিরল, 


গণুমে করিছে পান ধারা-আোত ধ'রে । 


বসেছে জ 
উদ 


বিকট বিষাদ-নাদ মুখে মুহুমুহুঃ, 
শুনিলে তাদের স্বর, 
বোধ হয় যেন ঝর 

বহে ভেদি মন্দ্রতল- শব্দ করি হুহু। 


অমানুষী সে নিনাদ শুনিতে তেমতি 
যেন জনশূন্য ক্ষেতে 
বায়ু পশে কলসেতে 
নিশীথে প্রীন্তর'পরে 
ব্রোসিত করিয়া নরে ;-- 
কিন্বা মৃমূর্যর স্বর কুশ্রাব্য ঘেমতি । 


কে এরা--জিজ্ঞাসে দেহী; অমরী উত্তরে- 
অবনীর 'পাপরূপ 


দয়াশবন্য যত ভূপ, 
সেই পাপী এই সব এ তাঁপ-গহ্বরে । 


হের দেখ অই খানে--পারিবে চিনিতে 
যত জীব নৃপসাঁজে 
তাপিতা ধরণী-মাঝে, 
মাতিয়া এশ্বধ্য মদে 
ভাঁদাইল অশ্রুনদে 
দৌরাত্ম্য-পীড়িত নরে__স্বইচ্ছা সাঁধিতে | 


হের অই ভন্মরাশি-আসনে যে পাপী 
অই কংশ ধরাপতি, 
দয়াশূন্য ছন্নমতি, 

উৎ্সম্ন করিল আগে যছ্ুকুলে তাপি। 


নিষ্পীড়িত মথুরার বক্ষস্থল দলি, 
দৈবকীর মনোছুখে 
লিখিয়! ভারত-বুকে 
আপন কলঙ্ক রেখা, 
এখন বিরাজে একা 
এ ঘোর নরকে বসি- মনস্তাপে স্বলি। 


হের অই সাত শিশু স্ন্ধদেশে পড়ি 
কি বলিছে কাণে কাণে 
বিষ ঢালি দগ্ধ প্রাণে__ 
নেত্রকাছে যমদূত হেলাইছে ছড়ি, 


দেখাইছে শিলাতল-_প্রহারি যাহাতে 
সদ্যজাত শিশু-দেহ 
বিনাশিল ত্যজি স্নেহ, 
হের দেখ লৌহ পার! 
জননীর স্তনধারা 
শিলাতে আকিছে অঙ্ক প্রতি বিন্দুপাতে 


সে জীবে পশ্চাতে ফেলি চলে ছুইজন ; 
কিছু দূরে গিয়া ফিরে 
হেরে পরিখার পারে, 

অগ্রেতে অচলপ এক ধূসর বরণ ; 


উৎকট আলোকচ্ছট৷ পড়িয়া তাহায় 
মহা ভয় র-বেশ 
করেছে ভূধর-দেশ, 


ছায়ামষী। 


একা সেই গিরি'পে 
আত্মা এক বীণ। করে 
ভাসিছে নেত্রের নীরে বসিয়া সেথাক্। 


বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে দেহী অমরী চাহিয়া 
কার আত্মা হেরি অই 
দগ্ধ বীণা করে লই, 

এভাবে পাপাত্বমালয়ে ওখানে বসিয়া! £ 


উত্তরিল জ্যোতির্ম্ময়ী অচল-পশ্চাতে 
আমরা এখন, নর, 
তাই ও গিরি-শিখর 
দেখিতে না পাও ভাল, 
' কিছু দ্রুত পদ চাল, 
চল, নিরখিবে সব আরোহি উহাতে । 


পার হয়ে শুক খাত শিখরের তলে 
ক্রমে হে উপনীত, 
অমরী সহ জীবিত 

উঠিতে লাগিল এবে মে উচ্চ অচলে। 


৮৭ 


ছাঁয়াময়ী। 


শরীরী ঘন্মাক্ত-দেহ আরোহিতে তায়, 
যে ভাগে চরণ সরে 
সে ভাগ তখনি ঝরে, 
নাহি পায় স্থান এক 
দু পদে মুহুর্তেক 
যেখানে চরণ রাখে ভূধরের গায়; 


নাসা মুখে ঘন শ্বাস চাহে দেবী-পানে । 
বুঝিয়া অমরী তায় 
করে ধরি লয়ে যায় 
অচল-শিখর-দেশে-_ পাপাস্মা যেখানে । 


অমরী বলিল! নরে-_খালি খাখ-দেহ 
,এই গিরি-শুন নর, 
উঠিতে ইহার পর 
শরীরীর শক্তি নাই, 
বিষম হুগখের ঠাই 
এ গিরি জীবাস্ম। বিনা না পরশে কেহু। 


বহুকষ্টে শিখরেতে উতরিল৷ শেষে ; 
তখন জীবিত প্রাণী 


ছায়ামধী। ৮1 


ছেরিল, বিশ্বায় নাঁন, 
চাহিয়। চকিত নেত্রে গিরিঅগ্রদেশেত 


দেখে রাজধানী এক, ব্শাল-বিস্তার, 
পরিপূর্ণ ধুমানলে' 
মাঝে মাঝে শিখা ভুলে, 
যত গুহ হম্ম্য তাঁয় 
দ্ রা গায়-- 
লক্ষ প্রাণী কোলাহলে শব্দ হাহাকার ; 


বাঁণাদ গুধারী আত্ম! একদৃষ্টে চাহি, 
বিগলিত অশ্রুধারা, 


হেরিছে ভন্বাণদ পারা 
সে বহি-তরগ্- ভঙ্গ-ক্ষণে ক্ষান্তি নাহি! 


দুর্জয়' পবন-বেগে রুদ্ধ শ্াসবাত 
'স্যাত নাসারন্ধে, ছাড়ে, 
সবেগে খন আছাড়ে 
দগ্ধ বীণাদণু-দারু 
ভাঙ্দিয়। পুষ্ঠের মের, 
কভু বক্ষ-ভাঁল-দেশে প্রহারে নির্ধাত | 


ছাঁয়াময়ী। 


দারুণ আক্ষেপে তার শিলা দ্রেব হয়, 
বলিছে-ক্ষণেক কান্তি, 
দেই, ছেব, চিন্তশান্তি) 

পারি না-পাদি না আর, দাহ নাহি সর 


বুঝি নাই ধরা-ম।াঞে _ উশ্বধ্য-উন্মাদে- 
লেপাত হতে হলে 
কত তান) ্্ ভ- বলে 
লোেরে পালিতে হর 
কেন বলে ধন্মম্য় 
লোঁকপালে ধরাতলে- বুঝেছি বিষাদে 


দুরে দাড়াইল দেহী মাঁশিন্না বিশ্বায়, 
ভয়াতুর ম্বহুস্বরে 
দেবীরে জিজ্ঞাসা করে. 
কেবা এই-_কুপ্জে হেন সন্তাপ ছুর্জয় : 


জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিখরে 
কটু স্বরে জীব বলে-_ 
কে তুমি রে এ অচল্পে 


হও বা নাহও শুন নিদয় পরাণী 
আমি “ লীনা, ধরাপতি- 
লোমের নিপাতগতি, 

“ার কলঙ্কপাতি_নরকুলগানি ! 


নিজ রাজধানীকার। ভ্বালিয়া অনলে, 
সুখে বীণাধাদা কালু 
বনমিয়। শিখরোপরি 
হেরেছিন্ু শিখানল 
প্রভহ্ে পিয়ে গরল, 
পুরাতে চিত্তের সাধ ধরণীমগডলে ! 


বলি* পুন? পুর্ন ভাব আবার ধরিল। 
গমরী ইঙ্গিতে নর 
ভেদাগি গিতিশিখর, 

পান গুণ্ছি! ভার মাবার চলিল। 


হু*$। 


কত বন গুহ! খাত এন্সায়ে তরিত 
উপনীত ভূজনাঁয় 
যেখানে জচ*্ প্রায় 
পাঁষাণ প্রাচার-আঙে, 
গাথা যেন তারি সঙ্গে, 
আত্মাময় দেহ এক শুন্যে প্রসারিত । 


সে প্রাচীর-তলভাগে বহিছে ভীষণ 
রক্তের সলিলাকার 
বেগবতী জ্রোতধার, 

তীরে পাষাঁণের গুলী মলিন বরণ । 


অঙ্গুলি হেলায়ে দেবী দেখা ইলা নরে 
পুরীর পরিখা ভিন্তি 
বুরুজ গন্বজে কীর্তি, 
চাহি পরে উদ্ধ পানে 
দেখাইয়। পাপপ্রাণে 
বলিল1-_শরীরী, তুমি চিন কি ওহারে ? 


অই পাঁপী নর-আত্ম। বিকট-আাকার 
কুষ্ণ শ্মশ্রুধারী ছাঁয়। 


ধরাতে ধরিল! কায়! 
নিষ্ঠ'র ভূপাল বেশে, ষে নাম উহার 


শুনিলে এখনি তুমি চকিবে শ্রবণ 
হৃদয় অঙ্গাব-ময় _- 
মানবের হৃদি নয়, 
বঙ্গের সৌভাগ্য-চোঁর, 
দৌরাত্ব্য আধারে ঘোর 
কেহুরূপে ধর/তলে কৈল বিচরণ । 


গধ্বতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়! - 
দেখিত জরায়পিএ, 
জীবিত জীবের দণ্ড 

করিত অশেষরূপ ছুষ্মদে ডূবিয়া। 


দেখ দে পাপের চিহ্ন এবে আত্মাদেহে, 
পাষণ্ডের হুদিতল 
উগ্ারিছে ক্লেদ মল! 
হস্ত পদ বক্ষ শির 
পাষাণ-প্রাচীরে স্থির, 
কলের করাল ফণী সাধে অঙ্ক লেহে। 


নড়িতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল: 
ভয়ন্কর শলাকাঁয়-- 
বিন্দু নাহি তায় 
রত ক্ঠতল, 
কাদিতে নাহিক বল, 
জীবিত মতের ঘণচিহ্ব চিরকাল | 
চিন কি উহারে তুমি । বলি, আল্মাময়ী 
চাঁছিল দেহীর মুখে ১ 
শরীরী নিশ্বাসি ছুখে 
বলিল-_সিরাজুদ্দৌল! অই কি, চিন্মযী £ 


ইঙ্গিতে হেলায়ে শির অমরী চলিল্‌ ; 
চলিল তাহার সনে 
দেহী নিরানন্দ মনে, 
দলি রুধিরাক্ত পন্ধ 
হৃদয়ে কত আতঙ্ক, 
কতই উদ্বেগ বেগে উলি উঠিল । 


দুরেতে দেখিল দেশ জলা শয়ময় 2 
দূর হতে হৃশ্য তথা 


যেন পচা পত্র লতা 
হুস্তর ভুর্গম-ীর্ভে বিছ্বাইয় রয় । 


বঙ্গে ঘথা ভাদ্রশেষে রৌদ্র-তপ্ত জল! 
ঘন পঙ্চে বিনিগ্গত 
দুর্ঘন্ধবায়দৃধিত 
বরষা খতুর ভঙ্গে 
হন়্ায়ে চৌদিকে রঙ্গে 

নর নগরে তোলে শমনের খেলা । 


সেইরূপ সে দুস্তর ছুর্গম যুড়িয়া 
কত শুক্ষ'জল| বিলে 
ঘনবর্ণ পঙ্ক-নীলে 

ছুটিছে দূষিত বায়ু ছূর্গন্ধে পূরিয় | 


স্থানে স্থানে তীব্র-জট তৃণগুল্ প্রায় 
কটুল কুশের রাশি 
কর্দমেতে চলে ভাসি, 
সু্াগ্র কণ্টকময় 
পচা লতা পত্রচয় 
কোন খানে উর্থশির-_-কোথা বা লুটায়। 


কাছে আমি হেরে নর কাঁতর অন্তরে; 
পচা লত। পত্র নয়, 
সকলি জীবাত্াময়, 

পত্র লতা গুলুরূপে জলাশয় পরে ! 


গড়ায়ে গড়ীয়ে চলে ধরি গলে গলে, 

কেহ বিমদ্দিত হয়, 

কেহ অন্যে বিমদয়, 

ছিন্ন করে পরস্পর ; 

বিষম দুদদমোপত্র 
আত্ম নাশি--বালু থেন লুটে 'সন্ধুতলে | 
ধরাতে এত কি পাপী গজির্জাসে শরীরী 

দয়াশুন্য এত জীবী ? 

এর করিল: দেবী-- 
ঈ খানে এই দিকে ফার. 


রাধম টী পিতৃঘাতী নর, 
তাদের ছুর্দশ। দেখ | 
দেখ, দেহী, দেখ শেখ, 


স্মাগি নিজ নিজ পাপ 
ভুগে কিনোর তাপ! 
এত বলি শোভাময়ী হৈল। নিরুত্তর | 


দেখে দেহী ভ্রমে কোথা আত্মাগণে টানি 
ভীম অন্ধ যঘমচর 
গুল্ফ-ভাঁগে ধরি কর, 
ক্ষুরধার কুশোপরে _পদাঘাত হানি | 
কোথা ৭ গহ্বর গুল্মে জীবাস্া বেড়ায় 
শিশু-প্রাণ বাধি গলে 
কাদিতে কীদিতে চলে; 
কোন বা উদ্ধত প্রাণ 
আপনি তুলি কাতান 
ভাঁম বেগে হানে নিত্য আপন গলায় ! 


কোন খাঁনে পাতা যেন রজকের পাট, 
আজ্মাগণে ধরি তায় 
দত আহিড়ায় ; 

কে ১ [কঞ্টে করয়ে বিনাট। 


এই রূপে কত ক্ষণ ভুগি ছুঃখন্বাদ। 
উন্মাদ আকুল হিয়া, 
কষ নদ-তটে গিয়া 
বাপ দিয়া পড়ে তায়, 
আবর্তে ঘুরি বেড়ায়, 
মুখে হাহাকার শব্দ--অন্তরে বিষাদ | 


একান্ত উৎসুক চিন্তে নিকটে আসিয়া 
দেহা ধীর সন্বোধনে 
কহে আত্ম! কয় জনে-- 
“কে তোমরা, কি পাপে এদুর্গমে পড়িয়া 


মরের দুঃখিত বদর বহুকাল পরে 
শুনিয়: পরাণীগণ 
মুগ্ধ ভয় কিছুক্ষণ, 
পরে কাছে ছুটিতার, 
ঘুচাতে হুৃদির ভার 
আরস্ত করিল কেহ আক্ষেপের স্বরে । 


আকম্মাৎ সে দুর্গম ঢুরস্ত ঝর্টিকা 
বহিল কোথায় হতে) 


ছাঁয়।ময়ী। 


জীববুন্দে পথে পথে 
4 2 : 
উড়ায়ে চলিল নথ! লু্িত গুটিকা, 


লিল উড়ায়ে বা হেন 'ভাম বেগে 
হেরে নর গতহী? 


খই কথ তালু, 
মুখেতে ফেটল বালু, 
উঠিল চাৎকাঁর করি--স্থগ্রে যেন জেগে! 


শোভাময়ী মুদুন্দরে আশ্বীসিলা তায়, 
কহিলা এ আঁকা সব 
এবে কনে অনুভব 

যে তাঁপ না ভোগে কু থাকিয়া ধরায় 


পত্রী-ব্যবসায়ী এরা হীন অর্থ লোভে 
বংশের দোহাই দিরা, 
নারীর সতীত্ব নিয়। 

ব্যবম। করিত এরা অদ্বণা অক্ষোভে। 


ছায়াময়ী 


অমরী এতেক বলি নীরব হইল । 
কাপিতে কীপিতে র 
যুড়িয়। যুগল কর-_ 
হে দেবী, সদয় হও 
শীঘ্র স্থানান্তরে লও, 
দুহিতা আমার কোথা__ছুঃখেতে কহিল 


বষ্ঠ পল্লব । 


শরারী-বদনে গ্রাসিত বচন 
শুনিয়া অমরী তায় ;-- 
পুরাৰ পুরাব বাসনা তোমার 
অন্যথা নাহি কথায়, 
দেখিবে নন্দিনী কিরূপে তোমার 
দেহ উর্মোচন রি 
কি গতি লভিল। করে কিবা লীলা 
“কি পুণ্য পরাণে ধরি। 


ছায়াময়ী । ৯৭ 


ভ্রম এ ভুবনে আনে কিছু হি, 
বাসণা হৃদয়ে মম 
দেখাই তোমারে এন এ গুরে 
প7দশের কিনা ভ্রম | 
দেখা “তামারে খেলি ভব-খেলা। 
কিদপে জীবাস্মা! শেষে 
আসিয়া গরবেশে কোন পথ দিয়। 
এ সব আতর দেশে! 
ধশ্মরূপী ঘম কিন্ধুপ আসনে, 
ক প্রথা 
কিরূপে নরাক টীকা পাপীরে 
সহিত পাপের ভার । 
দেখিবে নয়নে, নয়নে কখনও 
মানব না দেখে যায়-- 
ব্রন্ষাগ্ু-কেজন্দ্রেতে বসি বন্মরাঁজ 
বিরাজেন কি প্রভায়। 
রৃতকি অপুর্ব দেখিবে সেখানে 
বিশ্লয়ে গ্রাবিত হয়ে, 
দেখিতে বাসনা! থাঁকে বদি বল 
| যাই মেখা তোমা লয়ে |. 


বিচারে ভার, 


৪১7 


ছায়াময়ী। 
কিন্ত কহি শুন দুরূহ ভীষণ 
গগনগহন সেই) 
পশিবারে পারে সে জন সেখানে 
ভীরুতা যাহার নেই। 
এ হেন সাহম ধর যদি চিতে 
কহ তবে দৌহে চাল, 


এত যে আগ্রহ দেখিতে এ সব 


এবে কোথা গেল গলি? 
সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন ? 
কোথ। বা সে মনোরথ ? 
ব্বচক্ষে দেখিবে পরকাল-গতি 
বিধিনিরূপিত পথ ? 
জীবন থাকিতে পরকাল-ভেদ 
যে জন ভেদিতে চায়, 
পতঙ্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল 
প্রিতে হইবে তায় । 
নীরব অমরী এতেক কহিয়া ; 
মানব মনের ছুখে 


চিন্তি ক্ষণকাল কৃহিল তখন 


লজ্জা-আবনত ম্রখেট 


ফায়াময়ী। 


আয় জ্গযোতিশ্বীর়ী ধরি সে সাহস 
এ জড় শরীরে যাহ? 
শংরে ধরিলারে ন! কাশি অন্তান্ে, 
অসাঁধা নহে গো তাহ; ! 
কিন্তু যাহা দেবী অসাধ্য মাঁনবে 
মে সামথ্য কোথ1 পাব) 
পাপীর নিবয়ে পাপাস্সা হইয়া 
কেশনে নির্ভয়ে যাব? 
দেখিনু দেসব মনে হলে তীয় 
হিয়া দুরু ছুরু কবে, 
শিরাতে শিরাতে প্রচণ্ড আঘাতে 
বেগেতে কুধির সরে ১ 
লোম-হরমণ হেন ভয়ঙ্কর : 
নারকী আ'জআ্মার গতি, 
'আ্কাউধ্য নিয়ম বিধাতার হেন, 
চেতনে হেন ছুর্গতি _- 
কলুষের ফাঁসে জীবনে ক্রন্দন, 
ক্রন্দন মরিলে পর !. 
হেরিলে এ গতি হে অমর-বালা 
ত্রামিত কে নহে নর? 


ছায়ামরা 


তথাপি দেখব দেখাবে যা কিছু, 
অভ্যাস নরের বল, 
সে বল হত্রয়ে লভেছি কিঞিও 
ভ্রমিয়া এ সব স্থল; 
তুমি গো যখন সহার আমার, 
দুধ নহি আমি নর-- 
মায়ে রক্ষা করে যে শিশু সন্ভানে 
থয টা তাহার ডর £ 
শুনিয়া অমরী 7 হে শরীর-ধারী 
ভ্রান্ত না হইও মনে, 
পারিব রক্ষিতে শরীর তোমার 
প্রবেশিয়৷ সে গগনে 
কিন্ত চিত্তে তব. বহিবে যে আ্োতি 
পরাণ ব্যাকুল করি, 
অমরী যদিও, সে জে।ত বারুণে 
মামর্থয নাহিক ধরি। 
জানিহ নিশ্চয় মানস দমনে 
মানুষেরই অধিকার ; 
ছদয় রাজ্যেতে শ্নন রাখিতে ' 
সহায় নাহিক তার। 


স্রলাশ্া খানা 


আঁপনারি তেজে আপনি বিজয়ী, 
অজয়ী ছুর্ববল যেই, 
হুর্বল পরাণে শমতা সাধিতে 
্গমতা কাহারও নেই। 
কি অমর নর, এ এথ! সবার, 
শুন হে শরীরী প্রাণী; 
প্রকাশ এখন কি বাদন। তব, 
এ কথ নিশ্চয় মানি। 
কহিল মানব, হে স্ত্ধা ভাষিণী, 
কেন স্থধাইছ আর, 
যা ঘটে ঘটুক কীছুক পরাণ 
যাব সে ব্রহ্গাণ্ড-পার। 
সামান্য পণেতে তনু খেয়াইয়া-_ 
প্রাণ দিতে পারে নরে) 
নর হয়ে আমি এ পণ সাধিতে 
নারিব ভয়ের তরে! 
চল, দেবী, চল, কোঁথ! লয়ে ষাবে, 
সাহসে বেঁধেছি বুক, . 
দেখি অন্ত তাঁর জীবনের পাপে 
জীবাত্বার কত ছুখ। 


চলিল তখন দেহীরে লইয়া 
ৰ অনন্ত গগন মাঝে 
অমর-ঘ্বন্দরী কিরণ প্রসারি 
কিরণে যেন বিরান্তে 
উঠিতে লাগিল কতই যোজন 
গভীর শুন্যেতে পথি, 
নীল নীলতর গাঁট সুক্ষ জড় 
কত বায়ুস্তর মথি। 
খেলে চারিদিকে অধঃ উদ্ধ পাঁশে 
গড়ায়ে ছড়ায়ে সেথা! 
মারুত-সাগরে পবন-হিল্লে'ল 
সাগর উন্মির প্রথা । 
উঠিতে লাগিল যত সুক্গনীকাশে 
কক্ষতলে তত মরে 
সবল কর্ষণে অম্নর-বালিকা 
যতনে চাপিয়। ধরে। 
দিয়। নিজ শ্বাস প্রশ্বাসে তাহার 
শৃন্যতে চলিল দেবী: 
মাতৃ ক্রোড়ে যেন চলিল মানব 
| অপূর্ব আনন্দ সেবি। 


দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী 
বিল্ময়ে বিহ্বল প্রাণ ; 
প্থ-চিহ্ নাই অভ্রান্ত গতিতে 
গ্রহ তারা ভ্রাম্যমান ! 
কত দিকে গতি করে কত গ্রহ, 
কতই তারকা ছোঁটে, 
অনন্ত-প্রাঙ্গণে জ্যোতিমালা যেন 
ফুলঝারা রূপে ফোটে! 
ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে 
কেহ ধীরে একা ধাঁয়, 
অদূরে অন্তরে বিচিত্র অয়নে 
বিশাল অনন্ত-গায়। 
কেহ না বাধিছে কাহারও গমন 
চলেছে অয়ন কাটি 
পূর্ণ গোলাকাত্র কাঁচি প্রায় 
গ্রহ তার। কত কোটি। 
ছুটিতে ছুটিতে নিজ রঃ পথে 
নিনাদ করিছে সবে 
পরিপূর্ণ করি সে গগন,দশ 
মধুর মুল রবে! 


সে মুছু ণিককণে নিদ্রালু মানব, 
মাদল নয়ন-পাঁতা) 
স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল 
শুনিতে শুনিতে গাথা! 
অমর-্্ন্দরী জ্যোতি-পিগু-পথ 
এডাঁয়ে এড়ায়ে ধীরে 
চলিল তেমনি অরণ্যে যেমনি 
কিরণের ব্লেখ। ফিরে ! 
ভেদি সে সকল বৃভ-মধ্যভাগে 
সুর জ্যোছন! ছাড়ি, 
প্রচণ্ড নির্বাত কিরণ-সাঁগরে 
প্রবেশিয়। দিল পাড়ি 


তণ্ত-কিরণ, গগন-গহনে 
অমরী প্রবেশে যেই। 

অল্প উৎলে ঝলকে ঝঙ্গকে 
অনহ উত্তাপ দেই 

সপ্ত মানব- কপোল ক*পলি 
খুড়ন পরশ করি 

বক্ত, নয়ন নামিকা আঅগ্রেতে * 

খেলিতে লাগিল মরি 2. 


কর্ণকৃহরে স্নন স্বন নাঁদ 
ঘাঁতিতে লাগিল ধীরে, 
দ্ূরধাবিত ক্ষিপ্র- চালিত 
নিনাদ যেমন তীরে। 
গ্রীষ্ম খতুতে ব্রতী আবুত 
ছাড়িয়; কুঞ্জের ছায়া 
দগ্ধ মরতে পড়িলে যেমন 
উন্ভাপে ্বাপিত কাঁয়া ! 
তীক্ষ কিরণ হিল্লোল পরশে 
নিন!দ শ্রবণে নর 
স্বপ্ন তেয়াগি চমকি জাগিল, 
কণ্টেতে কাতর স্বর । 
ন্িপ্ধ ভাষিণী অমরা তখন | 
কহিল তাহার কাণে, 
উর্ণবসনে আবর বদন, 
বেদন। পারব না প্রাণে । 
শীঘ্র শরীরী অমরী-গুঞনে 
ঢাঁকিল বদন গ্রীবা, 
স্থির দৃষ্টিতে দেখিল চাহিয়। 
অসুধ্য-প্রভার দিবা । 


 ছায়াময়া। 


সান্ধ্য গগনে ঢলিয়া পম্চিমে 
ডুবিছে যখন রবি 
স্বণ-বরণ কিরণ-সাগরে, 
| তনলে যেন বা হবি! 
দীপ্ত প্রভাতে তখন যেমন 
উড় পারাবত সারি, 
মঞ্চ ছুলায়ে উড়ায়ে শুন্যেতে 
করিলে গগণাচারী । 
সুন্গমচিকণ ঝকিয়! তেমতি 
আকাশ আচ্ছন্ন করি, 
দেখিল মীনব উদ্ধ চরণে 
জীবাত্মা পড়িছে ঝরি; 
চকু গতিতে ঘুরিছে মতত 
সে তীষণ ব্যোমস্তর। 


সঙ্গে ঘুরিছে কিরণ-সাগর 


অনন্ত অয়ন পর । 

দীপ্তিজলধি অঙ্গেতে মিশিয়! 
কোটি ভীবাত্মার.কায়। 

লুটিতে লুটিতে উর্মি আঘাতে 
উড়ে যেন ধুলি-ছায়। ! 


আাফ়ামিস 
শ্রান্ত শিথিল গতিতে অমরী 
কিরণ সাগরে খেলি, 
যোজন যৌজন গভীর প্রদেশে 
পশিল সে সনে ঠলি। 
স্থির স্কটিক নদৃশ আকাশ 
পরশি ছাঁড়িলা শ্বাস; 
কক্ষ-হথত মানব-দেহীরে 
রাখিল। তাহার পাশ। 
রণ পীযূষ পুরিত বচনে 
কহিলা” তাহারে চাহি, 
ত্রস্ত নিমিখে দেখিল অমরী 
নরের বিবেক নাহি। 
সর্পদংশিত পরাণী সদৃশ 
মানব পড়িল ঢলি, 
নল-বরণ মণ্ডিত বদন, 
কম্পিত কণ্ের নলি। 
বাক্য-বিহবল বিস্ময়ে পাগল 
স্বারিত নেত্রের পাতা, 
দৃষ্টিংবিহীন নয়ন যুগল 
কপালে যেমন গাথা 


ন্‌ 


|. 


স্ঠাক়াসযা 
্রস্থ করিলা নিমেষ 'ভতদ্দে 
র্গ-স্ুপ্দরী নরে। 
ত্রস্ত বচনে চেতনা লিয়া 
মানব কহিল পরেন 


৩১ 


হে স্তর-হুন্দরী করে! গে মাঙ্জনা 
দুর্বল মানধ-মাখি 
এ আলো! উভাপ নারিনু খহিতত 
চক্ষুর মণিতে রাখি । 
হেরি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করি 
হইন্ু অন্ধের প্রায় ; 
একি অদচূত ওগো! সরবালা, 
বিস্ময়ে পরাণ যায়! 
কহিলা অমরী চিন্তা নাহি আর, 
স্ৃস্থ হও এবে- নব, 
প্রশান্ত এ দেশ, প্রশান্ত যেষন 
অহিল্লোল সরোবর । 
দেখেছ মরতে ঝটিকা যেমন 
সহজ যোজন ঘেরি 
ঘুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি, 
প্রাণীকুল স্তব্ধ হেরি। 


ছাঁয়ামমী। টা 


মধাস্থল তর অচল অটল 
পবন-প্রশ্বীস-হীন, 
ঘৌর-বিশ্বমীঝে এ কেক্্র তেমতি 
প্রশান্ত সকল দ্বিন। 
সধ্যেতে ইহার স্যজন অবধি 
স্থাপিত মহুতীসন, 
ধর্মরাজ-বেশে শমন তাহাতে, 
চল, পাবে দরশন | 
বল আগে আগে প্রফুল্ল বদনা 
শোভাময়ী ধীরে যার; 
শাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর 
স্কাটিক মণি-শিলায়। 
অখণ্ড ধবল মুকুর সদৃশ 
স্টিক চৌদিকমর়, 
তুহিনের রাশি চারি দিকে ভাসি 
যেন বা ছড়ায়ে রয়! 
দেখাঁয়ে দেখিয়ে অমরা মানব 
চলে কুতূহলী হয়ে; 
ঘেতে কিছু দুর অবনী-বিহারী 
দেখিল সিহরি ভয়ে-- 


ছায়াষয়ী 


ভীম দীর্থাকার ছাঁরাঁর আকুতি 


[রিছে তমস্িনাময় 


! 


ফিরিছে 


দেহ অন্ধকার, কপালের তটে 
_দেউটি যেমন ভাল: 
ঘুরে যেন জাটা এক চক্ষু ছটা 
| ঘুখে শব্দ 'হলা হলা!; 
দেহধারী নরে হেরি দ্রুত কেগে 
চতুন্ধিক হতে যুটি, 
শত শত জন শমন-কিন্বর | 
নিকটে আঁসিল ছুটি । 
কেহ কেহ তার হৃুহুক্কার নাদে 
কটিদেশে ধরি নরে 
করিল উদ্যম *শুন্যেতে ঘুরায়ে ; 
ফেলিতে প্রভা দাগরে। 
তখনি অমরা নিবারি তাদের 
জাঁনাইল মনোরথ; 
অগ্্রর নালারে কথান চিনিয়! 
হখদুত চ্াডে পঞ্চ । 
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ফেলি রুদ্ধ শ্বাস চলিল শরীরী 
ধঙ্মের আসন যেথা, 
যোজন অন্তাহে দীড়ীয়ে অচল, 
এ হেন ভনত। সেথা ! 
দেবী কছে, নত, থাক এই স্থানে, 
কি হেতু সহিবে ক্রেশ 
নিকটে পশিতে, এই খানে থাকি 
সফল হবে উদ্দেশ । 
এত পরিক্ষার কিরণ এখানে 
অসুদ্গম নরানে তব 
বিন! গনরোধে হেরিতে পাইবে 
এ দূর হইতে সব। 
অমর শ্ুন্দরীববাক্যেতে শরীরী 
নির্দেশে তাহার হেরে 
বিচিত্র আসন, জীবাস্মা-সাঁগর 
চারি দিকে ঘেন ঘেরে। 
জিনি ন্বচ্ছ কাঁচ স্ফটিক মাণিক 
রচিত অপূর্বব পী্, 
ঝলকে ঝলকে উছছলিছে আভ। 
আকর্ষি নয়ন-দিঠ। 


ব্রহ্গাঁগু-কেন্দ্রেত নিবদ্ধ আসন 
আন্দ কাল হ'তে ধার, 
লোকের প্রবাদে যথা কাশীধ'ম 
| তিশুলে শুনোতে স্থির। 
ইন্দ্রাদি গুড়ৃতি প্রিকোটি দেবতা 
তুলিয়া মন্তক'পরে 
ধরেছে আমন সহাস্য বদনে 
জু'ড়য়। যুগল করে। 
আমন উপরে মণিময় বেদা, 
স্থাপিত উপরে তার 
অদ্ভত-গঠন মহা তুলাদ্ | 
সর্বব মানযন্ত্র-সাঁর । 
উর্মানাভতস্ত সদৃশ সুত্রেতে 
লম্িত তুলাঁর ধট, 
ছুই দিকে যেন ছুই পুর্ণ চাদ 
ছুলিছে হয়ে প্রকট। 
ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নামিছে 
নিয়ত সে ধটছয় 
দক্ষিণে পুণ্যের বাঁমেতে ধাপের 
মান নিকপণ হয়। 


একে একে পাপী আসন সমীপে ্‌ 
কাপিতে কাপিতে আপি, 
আপন বদনে আপনি বলিছে 
নিজ নিজ পাপরাশি। 
পাঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা ৮*' 
বলিছে পুণ্যের ভাগ, 
তখনি আপনি নামিছে উঠিছে 
চত্্াকার তুলাভাগ। 
মানদ'পরে স্থির দৃষ্টি করি 
প্রস্তর মূরতি হেন, 
বসি ধর্মরাজ স্টিক আসনে 
নিবদ্ধ রয়েছে যেন | 
তিলার্ধে যদ্যপি আত্মাময় প্রাণী 
পাপঅংশ কোন তার, 
ভয়কিবিম্ময়ে গোপন-মানসে 
না৷ করে মুখে প্রচাব, 
সহসা তখনি সে অপুর্ব যন্ত্রে 
ছুই ধট হয় স্থির, 
ছুলে তুলাদও্ড * অখণ্য বিধান 
হায় রে কিবা বিধির 


১১২ ছায়ামরা! 


চৌদিক হইতে ছুটি উদ্ধশ্বাসে 
তখনি শমন-দূত 
মুখে “হলাগ্ধ্বনি - প্রহারে এমনি 
পীড়ানে অস্থির ভূত। 
জানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর 
বাক্য নিঃসারিতে বায় 
নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি চাপিয়। 
তমরা নিবারে তায়। 
পুনঃ পুর্্বং হেরিল শরারী 
তুলাঁধট উঠে নাছে, 
পলকে পলকে কত গ্রাস্মীমর 
রর গ্রাণী ফিরে ডানি বাছে। 
এত সে ব্রহ্গাণ্ড ঘুরে চারি দিকে 
এহ তার! খণ্ড হয়। 
নাটলে আসন না পশে নিষ্বন। 
সে দেশ নিঃশব্দ রয়। 
ধর্দদেব-মুখে মাঝে মাঝে শুধু 
অতি ম্বদ্ুতর 'শ্বরে 
শব্দ মাত্র ছুই আদেশ জানাতে, 
গ্রতি আত্মামানপরে ৷ 


াযাময়া 
পাপ-প্রণামান এন্দপ লিপাহন 
সেথা সনাপান হল, 
নমদ্রত যত বাল ল্স্য় 
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নর রয়ে নি টির জেরার. 
এল লয়ে দেবী সা হটে 


বুহিল-হে নর, স্ুল নেজে হের 
এই বৈ তরণী নদ । 
দেখিল শরীরী খেয়াতরী কত 
কুল-ভাগ যেন ছেয়ে, 
প্রতি তরী-প্রষ্ঠে যমদুত এক 
দাঁড়ারে তরীর নেয়ে। 
অতি ক্ষুদ্র তরী রুহৎ তরালু 
বৈতরণী-তীরে ঘত 
এ ভব-ভিতরে তুলন। তাহার 
নাহি কিছু কোন মত। 
নিস্তব্ধ চৌদ্িক আকাশ প্রাঙ্গণ 
হেন শব্হীন স্থান, 
চকিতে মুহূর্ত দাঁড়ায়ে সেখানে 
উড়ে শরীরীর প্রণ। 


নি খু 


নীরবে আঁক্ারা উঠে নৌকা"পার, 
নারবে শমন দূত 
খেয়া দিয় চলে ঠবতরণী-জলে 
ন্দেপণী ফেলি অদ্ভুত। 
অমরী-ইঙ্ষিতে কণধার, কেহ 
রুহৎ তরণী বাঁ 
রি আনিয়। রাঁখিল দোহার 
বিল্মিত নয়নে চাহি। 
হছুল নিষ্বন পব্নে যেমন 
যখন কেতকী-কাঁণে 
বনন্তবারত! গোপনে শুনার 
তেমতি অন্ফট তানে 
অমরী বুঝায়ে ! শমন-কিস্করে, 
| মানবে লইয়া ধারে 
তরণীতে উঠ্ঠি বাহিয়া চলিল 
বৈরণী নদ-লীরে। 
কত নিশি দিবা তরী চলেবাহি, 
কত গ্রহ কত্ত তাঁরা 
দুর শূন্য'পরে উঠিল ডুবি 
যেন তমোমণি ঝরা । 


ছায়ামটী। ১১৭ 
উদ্দেশিত দেশে উততরি নাবিক 
তরালু করিল স্থির; 
মরার বলে তরণী ছাড়িয়া 
মানন লভিল তীর। 
দেখিল মেখানে পরাণা-পুরুম 
দাড়াইয়। মহাকায়, 
ধবল কুন্তল শিরেতে যেমন, 
ধবল শূঙ্গের প্রায়। 
বিশাল ললাঁটে অঙ্কিত তাহার 
সহজ কুঞ্চিত ব্লেখা, . 
গাব্যক্সাউন্মির মধ্যস্থলে থেন 
মৈনাক দীড়ায়ে একা । 
বাম দ্রিকে তার স্তৃতীক্ষ কুঠীর, 
মুট্টিতে রাখিয়া ভর 
হেলিছে কখনও, উরু হ'তে ঝারে 
বৈতরণী নদ্-ঝর । 
সে মহ! পুরুষ দড়ায়ে, এ ভাবে 
দক্ষিণ দিকেতে দেখে 
জীবাত্বা ধরিয়া অনন্তে ছুড়িছে | 
উদ্দে তুলি একে একে। 


১১৮ 


ছহায়াময়া 
ষেগ্রহ নন্গত্রে মে পাপাঁৰ বান 
সেই দিকে তাক্ষ্য করি, 
অত্ুল্য বেগেতে সে মহাঁপরাণী 
নিক্ষেপে পরাণা ধৰি । 
স্ছবির বিশীর্ণ যুবক ঘুবতী 
হায় রে কিশোর কত, 
কুৎসিত সুন্দর ধনী মানী জ্ঞানী 
মহীপাল শত শত, 
নিক্ষিপ্ত এজপে ব্যোম-গর্ভ-দেশে 
ঘূর্ণ গ্রভা-সিন্ধু ঘাঁয় ; 
আভ্াতুন্দ মুখে বেব্রন্দন ধ্বনি 
হাঁহারব যাতনায়, 
পশুরও শ্রবণে পশিলে সে খেদ 
স্তস্থির নাহিক রয়, 
সে খেদ শুনিলে প্রাণশূন্য জড় 
পাষাণও বিদীণ হয়। 
স্রর-রাঁমা-সঙ্গী নরের নয়নে 
ঝরিল অঙজজ ধারা, 
বিশ্ময়ে হিমাঙ্গ গণ্ডাদশে যেন 
নিবদ্ধ মুক্তার ঝার|। 


- ছাল।গাশীা 
অমরীর৪ আঁখি বাম্পধমে যেন 
হৈল কিছু আভাহীন, 
নরে চাহি দেবী মৃদুল নিশ্বাসি 
কহিল। বচনে ক্ষীণ__ 
হে অচলা-বামী, কিরণ-সাঁগরে 
বিন্দু বিন্দু ব ছাঁয়! 
নিরখিলে বত, সেই রেণুরাজি 
এ হেন আন্মারি কায়া। 
ভেবেছু তা আগে কহিল মানব, 
কহ, গে। জননী শুনি 
এ মহাঁপুরুম আত্মা কি অমর 
কহ কে ড়ায়ে উনি? 
মুর্তিমান হেথা আদি ক্ষণ হ'তে 
অনাদি গ্রাচীন জ্ঞানী 
কহিলা অমণী কাল ওর নাম 
পীযুষ পুরিত বাণী। 
হেনকালে নর হেরিলা শুন্যেত্তে 
সে মহ! পুরুষ-করে 
পরম-ম্ুন্দর নরআ তমা এক 
নিক্ষিপ্ত অনন্ত-স্তরে, 


নেহাঁরি নিমেষে হর-কন্য। পানে 

চাহিল! উত্স্তক হয়ে, 
বৃুঝিয়া অমরী ছাড়িয়া সে দেশ 

চলিলা মানবে লয়ে। 


সপ্তম পল্লব 


ভমরী মানবে লয়ে নামিলা তখন) 
জগতের কেন্দ্র ছাঁড়ি 
শৃন্য-মঝে দিয়া পাড়ি 

ভিন্নদপ পাপ-লোকে করিলা গমন । 


আকাশের থেই খণ্ডে কা্টালিকাকার 
পঞ্চ নক্ষত্রের মিল 
শ্ভি গগনের নীল, 

দশমী তিথিতে যেথ। চন্দ্রের বিহার ; 


পাঁচে এক একে পীচ-_মিলায়ে কিরণ, 
নিশীথিনী শিরোপরে 
স্বচিকণ ঝারা ধ'রে 

অনন্ত কোঁলেতে যাঁহ। দেয় দরশন; 


 স্ছালাময়া। ৬২৯ 


মঘ। নামে তারালোক- প্রবেশি তাহা 
নরে নামাইলা দেবী; 


স্বশীতল বায়ু সো 
নেলোক বাহিরে দেহী শরার জুড়ায়। 


দণ্ড রুই কান চলে 
গোধুলি গালোকে যেন-বিমর্ধ, নীরব । 


কিছু পরে হেরে দূবে উন্নত াঁচীর, 
হেরে মনে হয় হেন, 
লৌহের প্রাকার ঘেন, 

নীরব শৃন্যের কোলে তুলেছে শরীর ; 


নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়, 
ঘোর প্রহরীর বেশে 
বিরাজিছে ঘোর দেশে, 

কালির বরণ অঙ্গ কালের মলায়। 


দুই দিকে দুই দ্বার--প্রসন্ত-_ভীষণ, 
কৃষ্ু-মূর্তি ভয়ঙ্কর 


১ ২.২. 


ছায়াশর 


শত শম্ানের হর 
রোঁধি প্রবেশের দার করিছে ভ্রমণ । 


পশিছে তাহাতে যত আক্সাময় প্রাণ 
কৃষ্ণ বর্ণ লৌহ-শলা 
তপ্ত তৈলে বেন ভ স্বলা, 
অঙ্গে পুতি তাহাদের করে ঘোর বাণী । 


পে 


জ্যোতিম্ময়ী চলে মাগে_পিছে পিছে 
আিয়। দ্বাবের কাছে 
প্রবেশের পথ যাঁচে, 

কৌতুকে নিকটে ছুটে যত যম্চর। 


অপুর্বৰ মধুর নাঁণী অমরী-বদনে 
শ্রবণে হ'য়ে শীতল 
কৃতীন্ত-কিম্করদল 

চমকিত চিন্তে চায়ে দেবীর নয়নে । 


স্বর্শোভাকর আভা চারু নেত্র-তলে 
ধীর ম্সিপ্ধ মনোহর, 
নেহারি শমন-চর 

পথ ছাড়ি, ছুই ধারে দাড়ায় ঘকলে। 


ছায়াহয়া। ০১] 


(ভিতরে গ্রবেশি নর নিবখে আকাশে 
নিবিড় জলদদল, 
বিন্দুমাত্র নাহি জল, 
(4৫ তি পো. ২ চি 
গভ্জিয়া গঞ্চিয়। খালি উড়ে উড়ে ভাসে । 


নিদাঘে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন 
অবণাতে ক্ষেত্রচয়, 
সেইরূপ ক্ষেত্রময় 
[রি দিক রুক্ষবেশ-- শীরস-দর্শন | 


[হন রুক্ষ ক্ষেত্রভলে পশিল। ঢুজনে ; 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুসারি 
হেরিল। শাখ! গ্রসারি 
পিপাসেতে ফাটি'ধেন চায়িছে গগনে । 


হেরিলা কতই লতা ক্ষুপ দে কান্তারে 
শুক্ষশাখ! শীর্ণ মাথ।, 
বিন! বাতে ঝরে পাতা, 

আপন! হইতে নিত্য শোণিত উগারে ! 


দুর হ'তে লক্ষ্য করি তরু মে সকল 
বিস্কারিত ছিলা'পর 


ছার়াশয়া । 


বসায়ে শ্বতীক্ষ শর, 
ভ্রমে কত তমোচারী দলি ক্ষেত্রতল 2 


শা চিজ এতাটি ১০. & 
অদ্ধ দেহ নরাকুতি_-কটির উপরে, 
পদ পৃচ্ছ অশ্ব-গ্রায়, 
বাড়ের গনিতে পায় 


লতা গুল ক্ষুপ তরু বিদ্ধ করে শরে। 


ক্ষত-ভাঙ্গ মে সকল লিঘাদে তখন 
মনুষ্য-ক্রুন্দন-ন্বারে 
, ফুটিয়া নিনাদ করে, 
শর-পঙ্গে শুফ হক্‌ বারে যতক্ষণ । 


স্থানে স্থানে বমদুত প্রান্তর খুড়িয়া 
বেড়ার বিকট-ভঁাখি, | 
আঁধারে বদন টাকি, 

অঙ্গার সদৃশ করে খনিত্র ধরিয়! | 


অমরীর দিকে নর ব্যগ্রচিন্তে চায়, 
ধীর সন্বোধানে তীয় 
কহে__দেবী' কি হেতায় %. 
কারা এরা, হেন বেশে কাদে এ প্রথায় £ 


শব কালের চর গুরূপে খনন 
করিছে এ সব ক্ষেত্র ? 


তি 
“সে 
খ্ 
ক 
৩ 


আমরা প্রশান্ত-নেত্র 
চাহি মানবের দিকে কহিলা তখন- 


2 কাম যাভাদের আকাজক্ষা-প্রবাহ 
বাছ জদয়ের টে, 
সঞ্ঘটন নাহি ঘটে, 
এফাব তাপ্দার আন্সাসহে পাপ-্দাহ। 


গভুচর হের যত করিছে ভ্রমণ, 
ফুটাতে অঙ্কুর বীজে; 
যে বাহার নিক্ষে নিজে 
খুড়িছে ক্ষেত্রের তল,--করহ্‌ শ্রবণ 


প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণী-আত্মা কত 
পোড়ে নিত্য তাপানলে, 
অলৌকিক বিধি-বলে 

অস্কুরিত হয় পরে লতা গুল্ম মত । 


স্ুদ্র কট পদতলে ভ্রমিলে যেমন 
সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয়, 


মানবের দেহ ময় 
সহসা তেমতি হয়, শুনে সে বচন ; 


শরীরী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে দাড়ায় । 
অমরী মধুরতর 
বাক্যে কহে ভাীন্ত, নর, 

সর্ব 1ই এইরূপ, জর্রিবে কোথায়! 


যাই হোক, অন্য স্থানে চল, দেবা, চল- 
মানব ক নহিল। তায়; 
দ্রগতপদে ভরজনায় 

নে ক্ষেত্র ছাডিঘ্ পশে অন্য ক্ষেঞতল | 


এই দিকে, হে শরারী, অমরী কহিলা, 
দেখ চাহি ক্ষণকাল, 
ছুঃখভোগে কি বিশাল 

পঙ্কিল-পরাণ ঘত অসতী মহীল! । 


অমরীর বাক্যে নর হেত্রে অনিমিখে ; 
দেখিল পল্লবহীন 
কত শুক্ষ তরু ক্ষীণ 

শাখা তুলি শুন্যতলে উঠেছে চৌদিকে 


কহিল-_ কোথায়ঃ দেবা, না দেখিত কই 
কোন এক আন্স!চিজ্চ, 
শুক্ক ভীণ তরু ছিন্ন 
এরি বরন নি 
7 ঞ্ছু কান স্তন কপ 5 না হই | 
হঞ৪ সুঞানন। 


শিরথিয়। দেখ, নর--হ 


দেগিল শরাগা সেথা শ্মশানে যেমন 


চিছাপমে সমাচ্ছ্ন 


টিভাতাপে দদবণ, 
শ[লাছি খজ্ঞর তাল--তেমতি দর্শন 


শন: বৃক্ষ স্থানে স্থানে পঞ্জশূন্য শির, 
গৃধ্কুল শাখাদেশে 
বসেছে করাল বেশে, 
পক্ষীর পুরীষে বৃক্ষ কদধ্য “রী: 
নখে নখে বিদ্ধি শাখা বসি গৃধ্দল 
চিবাইছে ধীরে ধারে, 


চঞ্চ দিয়া চিরে চিরে, 
ক্ষহ্ধ শাখ ধা শুঁধিতেছে ঘধি গলতল । 


পড়িছে অজজ্র বেগে শত শত ধারা 
রুধিরির ধারা হেন 
কাপি কপি বক্ষ দেন 

বিশীর্ণ কারণ কম অন্তঃনার-হারা | 


কিনি দুর ভাব রিপার হ ধারণ। 


তাপিতের ঘোর ব্বর ব্দূনে সবার 
আত্মগণ এক একে 
্াবময় বৃক্ষ থেকে 

বাহিরি প্রকাশে ছুুখ চিভে যেব। যার | 


অমরী কহিল।--নর, গুধ হের বত 
এ হেন কদর্য্য বেশে, 
বনি উচ্চ শাখ। দেশে, : 
পক্ষী নহে ও সকল--পক্ষীরূপগত 


ছায়াগনত। ১২৯ 
শান ভাহ টব রাক্গম উনারা । 
হস্ত হয় চায়ে নর; 
নি স্ছি 
গরধরূপা নিশাচর 
হারা নানা টি উলালি ই. 
নঘান চাকর ছাড় উন্মনত তাহারা, 


পাগার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে কা 
চঞ্চদ্ত প্রহার করি, 
নুল্পার নথে ধরি, 

বিদীর্ণ বুক্ষর মাঝে ফেলে আক্সাগণ | 


অমনি দ্িখণ্ড তরু দাড়ায় আবার 
উঠিয়া পুর্ের মত; 
জ্রীবররন্দ তরুগতত 

নিদারুণ নিপীড়ন সহে প্রনর্ববার | 


সে মবার মাঝে নর ছেরে ছুই জন, 
তশ্রু-দদ্ধ গঞণ্ুতল, 
জীর্ণ শীর্ণ বক্ষস্ছল, 

ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে কাতর বচন 


হে বিধাতা কেন আর--মরণ কোথায় ? 
এ পরাণে নাহি কাঁজ, 


হায়াময়দ। 


ধরাও গৃধের সাজ, 
দেও মরিনারে পন? অহো, প্রাণ ঘায়। 


মানব িজ্ঞাসে-_ দেবা, দেহ যেন মনা 
কপোলে অশগর ধারা 
গাদীবেশে কে ইহার। ?-- 

আন্ম: হেরে মনে হয় আছিল রূপসী 


ছিল যবে ধরাতলে ; প্রাচানা যে জন 
পরিচিত; কিবা নামে £ 
ক টি উহার বাঁমে 
স্ররূপা নবীন। বালা মলিনা এখন ? 
জিজ্ঞান নিকটে গির়1--বলিরা অমরী 
তাদের নিকটে মায়, 
ধীর গতি পায় পায়: 
ভাবিয়। চলিল নর গ্রীব৷ নত করি। 


নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল 
পক্ষ সাপটিয়৷ সবে,, 
ভয়ঙ্কর তাক্ষ রবে, 

তুলিল এমনি ঝড়'প্রচণ্ড করাল, 


অমদ্ী মানব দোঁহে যেন অক্ম্মাৎ 
পক্ষ ঝাপটের জোর 
পাড়ে ন্ণ লায়ু। নি 


শট বধ দেবী উদ ভূল হাত 


দলিল" -হে ধন্মচর, ক্ষান্ত দেও রোষে, 
আমরা পাপাক্স! নহি, 
বিপাভার বিধি বহি 

পশেছি এ পাপ-দেশে নহে অন্য দোষে 


বান্কার পাখার নাদ নীরব তখনি ? 
গিন। দুই আন্স!-পাশে, 
মানব, কম্পিত ভ্রাসে, 

স্তধাইল দুইজনে । শ্রবণে সে ধ্বণি 


উচ্ছ(সি গভীর শ্বাস প্রাচীনা যে জন 
কহিলা- হে দেহধরঃ 
শাপযুক্ত হামি? নর 
দেবগুরু-ভাধ্য! আন-পাপেতে এমন) 


কামীর নরক-ম।ঝে হের হে তারার | 
বলিয়! যুগল করে 


বদন টাঁকিয়। পরে 
রুক্ষ-কারাগানে ছোটে সিহরি লজ্জায়। 


জীবময় অন্য প্রাণী বলিল! বিধাদে-- 
আমি, নর, পাপীর়দী; 
অশুচি প্রণয়ে পশি 

এ ভোগ ভূগি হে হেথা চির অনাহলাদে ; 


এ 


শরাহন্ মৃগী প্রায়। 
নরদেহী বেদনার 
অমরী সহিত ফিরে অন্য দিকে যায়। 


আমি বিদ্যা ভারতের । বলিয়৷ লুটায় 


ন! চলিতে ব্ছু পথ সিহরে মানব, 
দেখিল সম্মুখে তার 
গলে ভুজস্তক্রের হার 

ছুটেছে জীবাঞ্মা এক নিনাদি ভৈরব । 


হুদিতল ফুঁড়ি ফুঁড়ি দংশিছে ফণিনী, 
হৃদিতলে ধারা ঝরে, 
সর্প ধরি ডানি করে 

টানিতে টানিতে.ফণী ছুটেছে রমণী । 


ছায়াময়া। ৭১৩৩ 


কে তুমি-জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমকিত, 
উন্মাদিনী পরার হেন 
অজ্ঞানে ছুটিছ কেন ? 

কহ শুনি কি পাতকে এখানে প্রেরিত ? 


স্তম্ভিত নরের বাক্যে দাড়ায়ে সম্মুখে 
সে জীবাত্মা জড়ব, 
নিবারিত হেরি পথ 

কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ ছুখে। 


স্থধাইও না, হে শরীরী, সে কথা আমায় ; 
মিশর-রাজ্জীরে, হায়, 
কে না জানে বন্থধায়_ 

কুলটার ঘোর তাঁপ এখন হেথায় ! 


চল নিরখিবে কিবা যাতন! দুঃসহ 
ভূগি প্রাণে অনুক্ষণ, 
কুলটার কি শাসন, 
দেখিবে, চল হে, চক্ষে ছুঃখ বিষবহ। 


কে ইনি--বলিয়া ক্ষান্ত হইল তখনি ; 
চায়ি অমরীর মুখে 


১১৪, 


ছায়ামরী। 


দারুণ মনের দুখে, 
নত-শির অধোমুখে দাড়ায় রমনী) 


ধার শান্ত স্শীতল দেবীর বচন 
ঝরিল পীযুন তুল্য ; 
সে পীযূষ কি অমূল্য 

পঙ্কিল পরাণ যার জানে সেই জন! 


যাও আগে, হে জীবাস্া, দেখাও মানে, 
অমরী বলিল ভায়, 
ব্যভিচারপিপাসায় 

কিরূপে নিবারে ফম্ম_-দেখাঁও সে সবে। 


নীরবে চলিল! এবে ভ্রিবিধ পরাণী-_ 
দেব-আত্ম। দেহী নর, 
পাপীনী নরকচর,-- 

আগে চলে সকলের মিশরের রাণী । 


এড়ায়ে সে তারকার কঠোর প্রাঙ্গণ 
যেথা অন্য তারাতলে 
কৃষ্ণবর্ণ বালু জ্বলে, 
সেই বালু-সাগরেতে চলে তিন জন। 


ছায়াময়া | ১৩৫ 


দেখে নর ভয়ে কাপি-উচ্চ শলাকায় 
শত শত প্রাণা-প্রাণ 
অধোশিরে লম্বঘমান; 

পদানুষ্ঠ স্বতীনিদ্ধ অছ্ভুত প্রথায় ! 


সে সব আন্ঘাত্কাছে করাল-মূরতী 
নিব কালের চর 
ছাড় ছডে দেহস্তর 

ছিড়িছে হুঙ্কার ছাড়ি__প্রকাশি শকতি। 


ভীষণ গ্বাপদকুল অতি কৃশোদর, 
্ুধাতে আতুর ঘেন; 
ব্যাদান বিস্তারি হেন 

গ্রাসে গ্রাসে খণ্ড করি টানে নিরন্তর 


সেসব আত্মার দেহ । হেরি চাহে নর 
অমরীর মুখ-পনে ; 
দয়-বিচলিত প্রাণে 

অমরী ত্বরিত নরে কৈলা স্থানান্তর | 


না যাইতে বহুদূরে সে দেশ হইতে 
শরীরীর শ্রুতি ভরে 


স্াযাময়া। 


চোর ককশ স্বরে 
নিদারুণ শৌক-বাণু বহিল শায়ুতে : 


কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্তন 
শবদেহ তন্ধ ধার 
“হরি হরি” শব্দ করি 
জতিবর্দ গঙ্গাতীরে আগত যখন । 


সেই রূপ শোকময় কঠোর নিনাঁদ, 
সহসা দক্ষিণ হ'তে 
প্রবেশিল শ্রুতিপথে, 

চমকে মাঁনব-চিন্ত শুনে সে বিবাদ । 


চমকি হেরিল নর--নিরখে সম্মখে 
যেন স্তপাকার বালি 
অঙ্গেতে মাখিয়া কালি 


চলেছে উন্মি-আঘাতে সাগরের বুকে 


নিকটে আপিলে পরে তখন নেহারে 
আম্ম/ময় প্রাণী যত 
চলেছে বালির মত 

দলে দলে, কৃষ্ণবণণ বালুসিহ্ধুধারে | 


ছায়াময়ী। ১৭ 


উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন 
সে সব আত্মার হাতে 
ছিন্ন নিজ নখাঘাতে 

হৃৎপি গু, শির-্ত-_বীভৎস-দর্শন। 


দলে দলে চলে সবে-_-শরীরে কম্পন 
যেন বাতশ্লেক্স-হবরে ; 
করস্থিত মুণ্ড ধ'রে 

চৌদিকে গৃধিনীপাল করিছে খণ্ডন! 


অচেতন প্রায় জীবী নয়ন মুদিল ; 

_.. অকন্মাৎ ভীম নাদ,_- 
জোতে যেন ভাঙ্গে বাধ 

ছুট[য়ে বন্যার জল--তেমতি ওুশিল ! 

আতঙ্কে দেখিল দেহী-ঘন্মে সিক্ত ভাল-- 
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, | 
তীক্ষদত্ত/ উদ্থীক ণ, 

যমদূত বিতাঁড়িত ছোটে ফেরুপাল। 


চকিতে জীবাত্সারন্দ নিরখি পশ্চাে, 
ছুটে বেগে উদ্ধশ্বাসে, 


ছায়াময়ী। 


নয়ন না মেলে ভ্রীসে, 
উড়ে ধেন ধুলিবৃন্দ ঝটিকা-আঁঘাঁতে। 


অন্য দিকে প্রাচীরের পুষ্ঠদ্বার যেথা 
বেগে প্রবেশিয়। তায় 
নির্গত হইতে যায়, 

হেরে ভয়ঙ্কর মুর্তি দ্বার দেশে সেথা 


মহা অজগর প্রায় দ্বেহের গঠন, 
ক্রন্ধদেশে ছুই পাখা, 
শন্কষলে শরীর ঢাকা, 

শত কুগুলেতে পুচ্ছ-_রাক্ষন-বদন | 


ধাবিভ জীবাত্্াগণ যেই দ্বারে আসে 
সেই ভীম অক্তগর 
ব্যাদানি মুখ-গহ্বর 

পক্ষের ঝাপটে সবে মুহুর্তেকে গ্রাসে। 


তীক্ষ দন্তে পিঘি পিধষি নিক্ষেপে জঠরে, 
আবার বমন করে, 
আবার গরাসে ধরে, 

কখনও পেষণ করে পুরিয়। উদরে | 


ছাষানয়ধ। ১৩৯ 


এ হেন পীড়ন সহি প্রহরেক কাল 

সেই ফব পাপা-প্রাণ, 

হতাশেতে টা 
প্রাচীর-ভিহরে ছুটে ভেটে ফেরু পাঁল। 


তখন দে মহোরগ রাক্ষন-বদন, 
উৎকট চীৎকার করি, 
বলে রে মতীর অরি 

লম্পট কুট্রনীপাল--জঘন্য জীবন, 


এ ভোগ তোদেরি যোগ্য ; যে বিষ ধরায় 
ছড়াইলি দেহ ধরি, 
সেই বিষ প্রাণে ভৰি 

ভরিষ্য-জঠরে ভোগ চির যাতনার় ! 


হেরি দেহধারী নর, ওনিয়া গর্জন, 
অমরীর দিকে দেখি * 
কহিল-_-জননী, একি 

কোথায় আমারে, দেবী, আনিলে এখন ? 


| রী . ্ 
এখানে কি পুণ্যময়ী ছুহিতা আমার ? 
একি তার যোগ্য বাস? | 


১৪৯ 


ছায়াময়ী । 


সে চারু-কুন্রম-হাস 
ফোটে কি এখানে কভু ?--কাছে চল তার। 


হে দেহী, তোমারি চিত্ত করিতে উজ্জ্বল, 
পুরাতে তোমারি আশা 
এ ছুঃখ-নিবাসে আসা, 

দেখাব কন্যারে তব, সঙ্গে ফিরে চল । 


তনয়। দেখিতে হেন ভুবনে ভ্রমণ 
করিতে হবে না এবে, 
চল ধরাতলে নেবে ; 
বিগত-কলুষ-তাপ, 
বিগত-মকল-পাপ 


আত্মাময় নন্দিনীর পাবে দরশন। 


এত বলি নিষ্রাগত করিয়া মানবে 
চলিল অমরী ত্বরা, 
পৃর্ণচন্দ্র জ্যোৎন্না ভরা 

স্বদু মারুতের গতি উতরিল ভবে। 


প্লাথি নরে ধরাতলে, জাগায়ে চেতন, 
পূর্ণ ছট! প্রতিভায় 


ছায়াময়ী । ১৪১ 


দিব্য চক্ষু দিয়া তায়, 

বিনয়বিনত্র মুখে 

দাঁড়ায়ে দেহী-সম্মখে, 
কছিলা,--হের গে! তব ছুহিতা৷ এখন | 


বিস্ময় আনন্দ-বেগে আপ্লুত হাদয় 
নিরখিল ধরাবাসী 
নির্মল শশাহ্ক-হাসি 

ধরাতলে আসি যেন হয়েছে উদয়! 


মস্তকে মুকুট-ছট! ভুলিছে মণ্ডলে, 
* স্বধাগন্ধ অঙ্গে ঝরে, 
গড়া যেন রম্মিথরে, 
নয়ন নীলিমা-সিন্ধু, 
'কপালে কিরণ-বিন্দু 
রেখাগত ইন্দ্ু যেন ঈষৎ উজলে ! 


সন্তপ্ত নয়নে হেরি মীনব-বদন্‌ 
কছিলা স্ষমারাশি__ 
তাঁত, এবে অবিনাশী 
গঁতাময় এ শরীর---ঘুচেছে স্বপন! 


২ 


ছর়াময়ী । 
সে ন্পন এ জগতে সবারি ঘুচিবে 
পাঁপানলে দগ্ধ হায়ে 
তাপানল হদে লষে 
প্রক্ষালি ধরার ক্ষার, 
খুলায়ে শমন-ছার, 
আমার মতন যবে ন্বর্গেতে পশিবে | 


সতত, দেখিতে পুনঃ হুয় যদি মন 
এরূপে জীবাত্মালয় 
অনন্ত ভাঁরকাময়, 
পুনর্ধবীর দুতিতাঁরে করিও স্মরণ । 


এত বলি শোঁভাময়ী আকাশে নিশিয়া 
ক্ষণকালে অন্তধ্যান 
হৈল। ছাড়ি মর-স্থান | 
বিস্ময়ে বিহ্বল নর 
নিস্তব্ধ ধরণী'পর 
ভবিতে লাগিল যেন হ্বপনে জাঙ্গিয়া, 


সম্পূর্ণ । 


